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শ্্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম সংরক্ষণী সভ। 
রালিঘাই, মেদ্িণীপুর । 
১৫ 9 2৩ 


সূচনা 


মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাথি সবংডিভিজনের নিকটবর্তী? 
বালিঘাই একটি ক্ষুদ্ৰ গ্রাম ; কিন্তু এই বাঁলিঘাই এখন সমগ্র 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের লক্ষাস্থল হইয়া দ্রাডাইয়াছে । প্রায় 
তিন বৎসর অতীত হইল, বালিঘাই উদ্ধবপুরে বৈষ্ণব-সমাজ্ঞ 
সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় মহাত্মার উদ্যোগে “গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
ধর্ম-সমালোচনী” নামী এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই 
সভা, সনাতন বৈষ্ণব্ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের ও বৈষ্ণব-ধম্মের 
ঘোর প্রতিকূল ৷ বালিঘাই প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব-সনাজের মধ্যে 
অবাঞ্থিতভাবে প্রবিষ্ট মলিনতী দূর করিতে গিয়া পূৰ্ব্বোক্ত 
সমালোচনী সভার সংস্কারকগণ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিশ্বাস ধ্বংস করিয়া 
বৈষ্ণব ধৰ্ম্মকে অন্সাভিলাষ, কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণে আবৃত 
করিবার অযথা চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব 
মাহাত্ম্য উদ্ভাসিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরও কলঙ্কিত ও 


ই প্রীগোৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা। 





সন্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার! বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নিজ নিজ কৃতিত্বের যেরূপ 
আক্ষালন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই দৌরাত্ম্যময় ৷ সমালোচনী 
সভা হইতে প্রকাশিত “প্রথম ভুঙ্কার _পুর্বপক্ষ নিরসন” 
নামক পুস্তক এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ও তাহাদের শাস্ত্রের প্রতি 
স্থুতীব্র কটাক্ষপুর্ণ একখানি পত্র বাস্তবিকই দৌরাত্মের প্রকৃষ্ট 
পরিচয় দিয়াছে । 


_ এই ‘“পূৰ্ব্বপক্ষ নিরসন” বর্ণিত সিদ্ধান্ত ও বক্ত গণের মন্তব্য 
গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধী বলিয়া প্রথমতঃ এই প্রদেশের 
কতিপয় ভক্তের ধারণা হয়। তাহারই ফলে শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ 
দাস ও শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ মাইতি প্রভৃতি ভক্তগণ উক্ত 
“নিরসন” পুস্তক এবং বক্ত গণের মন্তব্য গৌড়ী বৈষ্ব- 
জগতের কতিপয় আচার্য্য ও পণ্ডিত সাধুজনের নিকট প্রেরণ 
করিয়া সদসৎ নিদ্ধারণ জন্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে কেই 
উক্ত “পূর্ববপক্ষ নিরসনের” সিদ্ধান্ত ও বক্ত গণের সন্ত] সমূহকে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্মেঃ একান্ত প্রতিকূল বলিয়া অভিমত প্রকাশ 
করেন এবং পত্র দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের ন্তুসিদ্ধান্ত জ্ঞাপন 
করেন ৷ ইহাতে উক্ত মহাত্মাগণ বিশেষ উৎসাহিত হইয়া এই 
সভা সংস্থাপনের আয়োজন করেন । 


তন্মধ্যে মকরামপুর নিবাসী বৈষ্ণবজনপ্রিক শ্রীযুক্ত গৌরহরি 
দাস অধিকারী মহাশয়ের উদ্যম, উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


বালিঘাই, মেদিনীপুর । ৩ 


লক 


তিনি সভা সংস্থাপনে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । এজন্য 
তিনি সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের ধন্যাবাদের পাত্র! বিশেষতঃ, 
সাউরী-নিবাসী বৈষ্ণব-প্রবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস 
মহাপাত্ৰ ভক্তিতীৰ্থ মহাশয়ের সুপরামর্শে ও সম্পূর্ণ সহায়তায় 


. সভার অধিবেশন সর্ববাঙ্গনুন্দর ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল । বিদেশস্থ 


খ্যাতনামা ভক্তিশাস্ত্ুশল ভগবপ্তক্তগণের সম্মিলন তাহারই 
চেষ্টার ফল। 

সে যাহা হউক, “উদ্ধপুর-গৌঁড়ীয় বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম সণালোচনী” 
সভার প্রচারিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ উদ্দেশ্যে এই “জ্ীগৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষমী” সভা সংস্থাপিত হইলেও ইহার উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্য উক্ত সনালোচনী সভার প্রতিযোগিতা নহে ১. কলি- 
পাবনাবতার অ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্তিত সুপবিত্র উদার ধৰ্ম্ম 
মতের বিশুদ্ধতা রক্ষা পূৰ্ব্বৎ তদ্বৰ্ম্মের অনুশীলন ও প্রচারই এই 
সভার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষা এবং বৈষ্ণব-ধৰ্মের আবরণে যেখানে 
যে কোন অভিনব সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবে, তাহার যথাসাধ্য 
প্রতিবাদ করাই এই সভার কাযা এক্ষণে এই সভ! চিরস্থায়িনী 
হইয়া যাহাতে নিরপেক্ষভাবে স্বীয় উদ্দেশ্য ও সেৰাব্ৰত পালন 
করিতে থাকেন, শ্রীগৌরহরির চরণে ভক্তদ্রনমাত্রেরই ইহাই 
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা ৷ 


ক্্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা । 


“গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম সংরক্ষণী সভার” 
নিয়মাবলী ৷ 


১। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্মের প্রতি যাহাদের আন্তরিক 
বা বাহ্যিক বিরোধ, তাদৃশ ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার 
শোধন উদ্দেশ্যে ও কুপথগামীদিগকে সংপথে আনয়নের নিমিত্ত 
এই সভা সংস্থাপিত। ফলতঃ অন্যাভিলাব, কৰ্ম্ম ও জ্ঞান এই 
আবরপত্রয় মুক্ত .করিয়। শ্রশ্রীমহাপ্রভূর বিশুদ্ধ ধর্মমত রক্ষা ও 
প্রচারই এই সভার মুখ) উদ্দেশ্য ৷ 

২। শ্রীশ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য প্রচারিত ধৰ্মমতকে কেহ কোনবূপে 
আক্রমণ করিলে যতশীভ্র সম্ভব তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা 
হইবে। ্‌ 

৩। সভায় শী শ্ৰমহাঞ্ভুর বিশুদ্ধ ভাগৰতধৰ্ম্ম ভিন্ন তদ্বহি- 
ভুত কর্মকাণ্ড বা সহজিয়া, বাউল, সাই, দরবেশাদি উপসম্প্রদায়ের 
ধর্মমত কদাপি আলোচিত হইবে না] । 

৪ ।. বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সদাচার পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই এই সভার 
সভ্য হইতে পারিবেন। - ভ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের বহিভূর্তি কোন 
উপ-সম্প্রদায়ী ব্যক্তিকে এই সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইবে না; 
তবে তাদৃশ ব্যক্তি আত্মশোধন প্রয়াসী হইয়া প্রার্থনা করিলে 
সভাপতি ও সভাচাধ্যগণের অনুমতিক্র্মে বিবেচন। করা হইবে ৷ 

৫॥ সভ্যগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ ধৰ্ম্মমতের 
বিরুদ্ধীচারী বলিয়া প্রকাশ পাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে উপদেশ 
দানে তাহার আচার ব্যবহারের শোধন করা. হইবে; তথাপি সে 


চবি 
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ব্যক্তি তদ্রুপ আচরণ করিলে সভ্য-তালিকা হইতে তাহার নাম 
অপসারিত করা হইবে । 

৬। সভার সভ্যগণের অভিপ্রায়ান্থনারে সভার নিয়মাদি 
পরিবর্তন ও সংগঠন করা যাইতে পারিবে । কিন্তু সে স্থলে. 
অধিকাংশ সভ্যের মতই গ্রা্থ হইবে । 

৭। সাধারণ ও কার্ধাকরী সমিতি ভেদে এই সভার দুইটি 
বিভাগ ৷ প্রতি বিভাগে ভগবন্তক্তিবিশিষ্ট কাধকারক এবং সদস্থা- 
গণ থাকিবেন। অধিবেশন-সংক্রান্ত কাধ্যাবলা নিববাহের ভার 
কার্য্যকরী সমিতির উপর । ভগবন্ধ্ন্মপরায়ণ শ্রোতৃবর্গই সাধারণ 
সভার সভ্য ৷ 

৮। কাধ্যকরী সমিতির সভ্যগণের আভপ্ৰায়মত নিন্দিষ্ট- 
কালে সাধারণ অধিবেশন হইবে 

৯। অধিবেশনের নিয়ম ২ 

(ক) সভাধিবেশনকালে সকল সদস্তের অভিপ্রায় মত 
শ্রশ্রীমহাপ্রহুর একান্ত ভক্ত ও মাননীয় কোন এক ব্যক্তি সভাপতি 
নির্বাচিত হইবেন । তাহার কর্তব্য কাধ্য সভার সুশৃঙ্খল! 
পরিদর্শন ও অধিকাংশ সদস্তের মতান্ুসারে আলোচ্য বিষয়ের 
নির্দেশ এবং অনালোচ্য বিষয়ের প্রতিষেধ। 

(খ) কার্যাকরী সমিতির সভ্যের কর্তব্য £- সভার মঙ্গল চিন্তা 
করিবেন, এবং অধিবেশনের পারিপট্য বিধান ও উপযুক্ত বৈষ্ণব- 
ধৰ্ম্মাভিজ্ঞ সদাচারী ব্যক্তিকে বক্তা নির্দেশ করিবেন । 

(গ) শ্রীমহাপ্রতুর বিশুদ্ধ ধর্মমত শ্রবণ কীর্তনই সভ্যগণের 


৬ প্রীগোড়ীয় (বফ্ব-ধর্ম্ম-সংরক্ষণী সভ]। 


চু 





একমাত্র কর্তব্য ৷ শ্রবণকারীর কর্তপ্য-_কীর্তনকারীকে বাধা না 
দেওয়া। কীর্তনকারী বক্তার কর্তব্য বক্ত,তায় যেন ব্যক্তিগত 
কোন আক্রমণের ভাব প্রকাশ না পায় । সভ্যমাত্রেরই কর্তবা-_ 
সভাস্থলে ধূমপান, অপভাষা-প্রয়োগ ও আবৈষ্ণবধ্ম্মের বিরুদ্ধ- 
ভাব অভিব্যক্তি প্রভৃতি পরিবর্জীন । 

€ঘ) সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে সভাতে কেহ 
কোন বিষয়ের প্রতিবাদ উত্থাপন করিতে পারিবেন না এবং 
সভার বিশৃঙ্ঘলতা উৎপাদন করিতে পারিবেন না। 

(৬) বক্তার বক্ততায় সভার উদ্দেশ্য এবং বৈষ্ঞবধর্শোর সম্বন্ধে 
প্রতিকূল ভাব প্রকাশ পাইলে সভাপতি মহাশয় তখনই তাহাকে 
প্রতিনিবুত্ত হইতে বাধ্য করিবেন ৷ 

১০। সভার ব্যয় নিবাহার্থ অর্থসাহায্যকারী ব্যক্তিগণের 
নামধামাদি বাধিক কাধ্যবিবরণ পুস্তকে প্রকাশিত হইবে এবং 
আয়ব্যয়ের হিসাবও প্ৰদত্ত হইবে । 

১১ ৷ এই সভা সম্বন্ধে কেই কোন বিষয় জানিতে চাহিলে 
বা কেহ সভাশ্রেণীহুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে তিনি _ 
জেলা মেদিনীপুর, পোষ্ট সাউরী, গ্রাম সাউরী, সহ:-অভিভাবক 
ভৰযুক্ত সীতানাথ দাপ মহাপাত্ৰ ভক্তি তীর্থ মহাশয়কে পত্র 
লিখিবেন । "রি 

১২ ৷ অধিকাংশ সভ্যের অভিমত হইলে অন্যন্রও সভার 
অধিবেশন হইতে পারিবে এবং সভার গঠন-প্রণালীরও পরিবর্তন 
সাধন করা যাইতে পারিবে । 


টি 
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স্থায়ী সভাপতি-- 
তরী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্যবধ্য ভাগবত প্রবর 
শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী নহোদয় 
(৬১ ব্ষীয় ), গ্রীপাট গোপীব্ল্লভপুর । 
আচাৰ ও সহযোগী সভাপতি-_ 
এ্ৰীৰুন্দাবননিবাসী মন্‌ মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য পণ্ডিতজনবরেণ্য 
পৃজ্জাপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুমুদন গোস্বামী সাৰ্ব্বভৌম 
মহোদয় ৷ নলদ গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত প্রবর প্রভুপাদাচার্য শ্রল 
যুক্ত হীরালাল গোস্বামী মহোদয় । 
অভিভাবক-_ 
পরিত্ৰাজকাচাৰ্য পৃজ্যপাদ এল শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর দাস 
গোস্বামী মহোদয় । 
সহকারী অভিভাবক-- 
স্থরকুলরত্ব পুজ্যপাদ যুক্ত অটলবিহারী মৈত্র বি, এল, 
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরী ৷ 
ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত চৌধুরী সীতানাথ দাস মহাপাত্ৰ 
ভক্তিতীর্থ,__সাউরী, মেদিনীপুর । 
যুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত চৌধুরী 
বরদাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ দেবশম্মী। ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ভূঞা! 
চৌধুরী কানু নগো। _বিলায়তী অক্ষয়নারায়ণ দাস বালিয়ার সিংহ 
মহাপাত্ৰ গড়ভূঞা, বালিসাই ৷ 
ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত চৌধুরী ব্রজেন্দ্রন্দন মহাপাত্র পাঁচারোল। 


স্পা 


৮ ভ্রীগৌড়ীয়-রৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সংর'্ষণী সভা 


পাশাপাশি 


স্থরকুলনিধি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত- 
ভূষণ ৷ স্থরকুলনিধি শ্রীযুক্ত রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভূঙ্গ, 
কলিকাতা। সুরকুলনিধি শ্রীযুক্ত বন্ট,লাল নায় ক. রামচন্দ্রপুর । 
পৃষ্ঠপোষকাচাৰ্য-- ৰ 
পুজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চূড়ামণি ৷ 
BE রক্ত প্রসন্নকুমার বেদান্তরত্ব প্রভৃতি ৷ 
পৃষ্ঠপোষক সভা-সমিতি-- 
শ্রীভাগবত ধৰ্মমণ্ডল, গ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্ততত্ব্ব প্ৰচারিণী সভা, কলিকাতা ৷ 
শাস্ত্ৰসম্পাদক-- 
যুক্ত ত্ৰৈলোক্যনাথ রায় ভক্তিভূষণ, সাউরী, মেদিনীপুর । 
শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্্র মুখোপাধ্যায়, মায়াপুর, নদীয়া । 
বক্তৃবুন্দ-- 
শুমন্মাধবগৌড়েশ্বরাচার্য পুজ্যপাদ শ্রীল শুযুক্ত মধুসুদন 
গোস্বামী সাৰ্ব্বভৌম, শ্রীধাম বৃন্দাবন । 
পৃজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভৃষণ, সম্পাদক 
“স্রাবিষুণপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা"__কলিকাঁতা । ৷ 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী, (৬৮ বর্ধীয) : 
ভমায়াপুর শ্রীমন্ৰির, শ্ৰীনবদ্বীপ । A 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভক্তিতৰ্ব বাচষ্পতি--ত্ৰিপুরার 
রাজ-পণ্ডিত। 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দোলগোবিন্দ বেদান্ত বাচষ্পতি- 
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জগতপুঞ্জ্য শ্ৰীনীনিবাসাচাৰ্ধ্যপ্রভুর দৌহিত্র বংশ্য, 
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় ও আনন্দবাঞ্জার পত্রিকার সম্পাদক, 
্রীন্বনংবাদিনী গ্রন্থের ব্যাখ্যাত! "গ্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ' 
'নীলাচলে ব্রজমাধুরী, প্রভৃতি শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা 
বৈষ্ণবাচাধ্য পুজ্যপা পণ্ডিতশতঞ্জীব 





গ্রীমং রনিকমোহন বিছ্যাভূষণ 
॥ শ্রীগৌডীয়বৈষ্ণবধর্ম সংরক্ষণী সভার দ্বিতীয় বক্তা ৷ 








বালিঘাই, মেদিনীপুর । ৯ 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসুদন দাস অধিকারী, 'শ্রবেষার সঙ্গিনী” 
ঈম্পাদক--এটালী, হুগলী । , 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাভদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বাপ । 


গোপীনাথ দাস, শ্ানবদ্বীপ ৷ 


কাধ্যকারী সমিতির সম্পাদক-- 


শীযুক্ত গৌরহরি দাস অধিকারী, মকরামপুর । 
ছুর্গাচরণ দাস, বালিঘাই । 

নারায়ণ প্রসাদ দাস, উদ্ধবপুর । 

» বরাধাকৃষ্ণ মাইতি, চিক্ললিয়া ৷ 


এ 


2 
সহকারী কাধ্যকারী-সম্পাদক-_ 
শ্রীযুক্ত ঞ্রবচরণ মাইতি, গড়বর্থানা । 
ঝড়েশ্বর বেরা» ইচ্ছাবাড়ী ॥ 
নীলকণ্ঠ দাস, নিমকবাড়। 


পৃষ্ঠপোষক সভ্য-- 
'_ স্রীুক্ত বাবু দিগম্বর দাস অধিকারী, আসদা জমিদার । 
৷ ”*_* ফকিরদাস ধাওয়া জমিদার, বালিঘাই বাজার । 
৮.৮. নেত্রমোহন দে নায়েব, ছত্রিগড় ৷ 
» ৮. বৈকুষ্ঠনাথ দাস, জমিদার ঘাটুয়া ৷ 








গজেন্রনাথ ভূঞা, ছোটনলগেড্যা । কন 


[২ 


শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা ৷ 





যুক্ত বাবু অক্ষয়নারায়ণ পাল, হেডমাষ্টার বালিঘাই বাজার । | 
* * উমাচরণ পণ্ডা গোস্বামী, ছত্রাই । | 
» » জয়নারায়ণ পণ্ড! গোস্বামী, পলাসি । 

জগন্নাথ দাস, জমিদার বারঙ্গ।। 

পঞ্চানন কর, দুবদা ৷ 

মোহন্ত মৃত্যুঞ্জয় দাস অধিকারী, মহেশপুর । 

চৌধুরী প্যারীমোহন দাস, জমিদার পাঁচরোল । 
বাবু দীনবন্ধু রায় প্রভৃতি । 


2 


সাধারণ সভ্য-- 


শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ গারু ৷ 

” ?’ শীতলগ্রসাদ বর ৷ 

” ” মধুস্থদন বর । 
রুদ্রনারায়ণ দাস অধিকারী গোস্বামী, উদ্ধবপুর । 
রাধাচরণ দাস অধিকারী, এরেন্দা । 
লালমোহন দাস কবি, গোকুলপুর | 

» কান্তিকচন্দ্র দাস, সাত শতমাল। 

» মধুস্ূদন দাস, জাহালদ| ৷ 
» * নীলমণি গোস্বামী, হানমাণ্ডী ৷ 
» ৮. শাশিভূষণ দেব অধিকারী, কিশোরপুর । 
» ৮. কুঞ্জবিহারী দেব গোস্বামী, শরীপাট পাটপুর ৷ 
_, = চক্দ্রমোহন দাসাধিকারী ৷ 


ৰু » 


» এ 
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লাশ 


বালিঘাই, মেদিনীপুর | ১১ 


শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন দাস তাজপুর। 


এ 


বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামী, বড়রঙ্গ ৷ 

চৌধুরী বৈকুণ্ঠনাথ দাস অধিকারী জমিদার-যড়রঙ্গ । 
জনাৰ্দ্দন প্রসাদ গিরি, তালুকদার । 
হাবীকেশচন্দ্র গিরি, তালুকদার এলান। 
কৈলাসচন্দ্র দাস পণ্ডিত। 

লক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি ৷ 

পদ্মলোচন পট্টনায়ক, সাং,মোহনপুর | 
বূপনারায়ণ মাইতি ডাক্তার ৷ 

শিবনারায়ণ মাইতি তালুকদার । 

গ্নাথচন্দ্র দাস জমিদার । 

উদয়নারায়ণ দাস সেকেণ্ড মাষ্টার, এগরা বাজার । 
ভাগবতচন্দ্র মাইতি, খাটুয়৷ ৷ 

মহেন্দ্ৰনাথ পট্টনায়ক ৷ 

ক্ষেত্রমোহন ভূঞ্যা ৷ 

তারাপ্রসাদ পট্টনায়ক । 

প্রীণকৃষ্ণ কোউর । 

পরমেশ্বর বাগ ৷ 

গিৱিশ্চন্দ্ৰ সামন্ত ৷ 

রামবল্লভ বাউল ৷ 

ত্রজকিশোর পট্টনায়ক, দাঃ বালিঘাই বাজার । 
দ্বারকানাথ মাইতি, জমিদার খাগছা। 


১২ দীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম- সংরগ্ষণী সভা 


১ TO 

আগুক্ত বাবু তারাপ্রসাদ দাস মহাপাত্ৰ, জমিদার বর্তনাগড়। 
১. উনাচরণ গার চকদার, গুমগড়। 

উমনাথচন্দ্র চণ্ড, সাউরী । 

কৃষ্ণপ্রসাদ জানা, কুলটীকরী । 

দীনবন্ধু দাসাধিকারী, মাপসিয়া। 

ধন্বাবনচন্দ্র দাস, রামপুর । প্রভৃতি ৷ 
রন্রীমন্মহা প্রভুর প্রবন্তিত বৈষ্ণবধৰ্ম্মের বিশুদ্ধি সংরক্ষণেচ্ছু 

ভগবন্তক্তমাত্রেই এই সভার সাধারণ সভ্য ৷ সুতরাং সাধারণ 

সভ্য বহুস'খ্যক ৷ শঅপ্রয়োজন ও বাহুল্য বোধে অধিক লিখিত 

হইল না। 
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প্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্নসংরক্ষণী সভার 
প্রথম অধিবেশনের 
কার্য-বিবরণ। 


জ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৫ 


১৮৩৩ শক, ১৯৬৮ সংবৎ 
ইস * ভস্ম 
অনগ্িতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলো 
সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্ৰিয়ম্‌ । 
হরিঃ পুরটস্থন্দরদ্যুতিকদস্বসন্দীপিতঃ 
সদ! হৃদয়কন্দরে ক্ষুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 


কলিপাবনাবতার শব ন্রীকৃষ্ণচৈতন্কদেবের কপাদৃষ্টিতে ও তদীয় 
ভক্তগণের পূর্ণানুগ্রহে গত ২২শে ভাদ্র ( সন ১৬১৮ সাল- ৬! > 


১৯১১ খুঃ) শুক্রবার শ্রীভাগবত পূর্ণিমা হইতে ২৪শে ভাদ্ৰ ( ১১'৯। 


১৯১১) রবিবার পরাস্ত দিবসত্রয় ব্যাপিয়া এই সভার প্রথম বাতিক 


বিরাট অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ হইয়াছে । কাধাকরী 
* সমিতির সম্পাদকগণের অদম্য উৎসাহ ও কাধ্যদক্ষতাগুণে সভার 


অনুষ্ঠান সর্বা্ সুন্দর হইয়াছিল। সভায় বহুতর বৈষ্ণবাচাৰ্য্য, পণ্ডিত 
৷ ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। এই সভার 


সংবাদ প্রায় ছুইমাস পূৰ্ব্ব হইতে বিঘোষিত হওয়ায় শত সহস্ৰ 


১৪ __ ভ্ৰাগৌডীয়-বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 





লোকের বিশেষতঃ ভক্তবুন্দের পরমোৎকা বৃদ্ধি করিয়াছিল, 
সকলেই নিপ্রিষ্ট দিনের অপেক্ষা করিতেছিলেন । = নিষ্ট দিনে 
বহুদূর দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক 
শুভাগমন করিয়া সভার শোভাবদ্ধন করিয়াছিলেন ৷ আীধাম 
বৃন্দাবন হইতে শ্রীমন্মাধ্বগোড়েশ্বরাচাধ্য পরম পুজাপাদ শ্রীযুক্ত 
মধন্থ্দন গোস্বামী সার্বভৌন মহোদয় কুপা করিয়া শুভাগমন 
করেন ৷ আগাম নবদ্বীপ মায়াপুর হইতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত 
বিমলাপ্ৰসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী (৩৮ বৰীয়) মহাশয় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
গোপীনাথ দাস মহাশয়, বীাকুড়|--দামোদরবাটী নিবাসী বৈষ্ণব- 
দার্শ নক পণ্ডিত শ্রীধুক্ত রামানন্দ ভাগবতভূষণ মহাশয়, জেলা 
হুগলী, এলাটী হইতে “শ্রীবৈঝ্বসঙ্গিনী বা ভক্তি প্রভা” পত্রিকার 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসুদন দাস অধিকারী মহাশয়, মেদিনীপুর 
সাউরী নিবাসী ভাগবতবর শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্ৰ 
ভক্তিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত ত্ৰৈলোক্যনাথ রায় ভক্কিভূষণ প্রভৃতি : 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ও বৈষ্ণণ পণ্ডিতগণ অনুগ্রহ পূর্বক সভায় 
যোগদান করেন ৷ তঞ্জিন্ন যে সকল ব্ৰাহ্মণপণ্ডিত ও সন্ত্ৰান্তব্যক্তি ৷ 
কৃপাপূৰ্ববক সভায় শুভাগমন কুরিষা আমাদিগকে উৎসাহিত ও. 
কৃতাৰ্থ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম, নিয়ে বিবৃত: 
করা হইল ৷ ন হে 
যুক্ত বাবু চৌধুরী প্রসন্নকুমার কর মহাপাত্ৰ, জমিদার, এগরা। 
১ ,> রমানাথ রায় ডাক্তার জমিদার গড়বৈঁচা ৷ 
» > ভ্রেলোক্যনাথ কর মহাপাত্ৰ, আলমগিরি। 


| 





বালিঘাই, মেদিনীপুর । ১৫ 


যুক্ত বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ডাক্তার, এগরা বাজার । 
পণ্ডিত শ্রীধুক্ত গঙ্গাধর চুড়ান পি । 

?_ প্রসন্ন কুমার বেদান্ত ৷ 

?’ বিশ্বনাথ মিশ্র, আলমগির । 

৮». দ্বারকানাথ রায় জমিদার, নাধবপুত্র । 

জ্রীযুক্ত কাশীনাথ মিশ্র, মুন্তকাপুর ৷ 

গণেশচন্দ্র পাণ্ডা, ন । 
সীতানাথ পাপ্ড', সাউরা 
» শহ্করনারায়ণ পাণ্ডা, বেলদা । 
» উপেন্দ্ৰনাথ নন্দ গোস্বামী ৷ 
কুদ্রনারায়ণ ভট্টাচায্য, ঘাটুরা : 
অন্থিকাচরণ ত্রিপাঠি, পাচারোল । 
শ্ীধরচন্দ্র নন্দ গোস্বানী। 
গোবদ্ধনচন্দ্র মিশ্র, হেড, পণ্ডিত এরেন্দা । 
গোবিন্দয়াম ভট্টাচার্য্য ৷ 
» রুদ্রনারায়ণ সৎপতি ৷ 
গ্রুবচরণ আচাধ্য, খেজুরদা। 
চক্্রকিশোর চক্রবন্তী ৷ 
» ব্রজেন্দ্রনাথ বায়, বাসুদেবপুর | 
শ্রীনাথচন্দ্র ভট্টাচাধ্যঃ বৈতাবাভার । 
> রামক্ল্লভ ভট্টাচার্য্য ' 
জয়ুনারায়ণ দীক্ষিত, জোড়থান । 


১৬ 


, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা ৷ 





যুক্ত কৈলাসচন্দ্র পঞ্চধ্যায়ী, রাজগ!। 


১5) 


নবীনচন্দ্র পাণ্ডা, কবিরাজ । 
গঙ্গানারায়ণ মিশ্ৰ, নায়েব, গড়হরিপুর । 
প্রভৃতি বহু সংখ্যক ব্ৰাহ্মণ মহোদয় 


শ্রীযুক্ত দিগম্বরদাস অধিকারী, জমিদার, আসদা। 


১5১ 


এ 


» 


চৌধুরী প্যারীমোহন দাস জমিদার, পাঁচারোল ৷ 
গোপীনাথ দাস জমিদার, গড়হরিপুর। 
জগন্নাথ দাস জমিদার, বারসা। 

যজ্ঞেশ্বর দাস, কু দতেড়ী ৷ 

রাজীবলোচন দাস অধিকারী, এরেন্দা। 
দীনবন্ধু দাস অধিকারী, মাপসিয়া। 
কৃষ্ণপ্রসাদ দাস অধিকারী, ঘাটুয় ৷ 
বৃন্দাবন দাস, রামপুর । 

ভাগবতচন্দ্র দাস ৷ 

প্রুবচরণ দাস, বরিদ৷ ৷ 

নৃসিংহচরণ দাস অধিকারী, গোকুলপুর । 
নবকিশোর দাস, লম্করপুর ৷ 

ঘনশ্যাম দাস, ছোটনলগেড্যা ৷ 

মোহন্ত মৃত্যুঞ্জয় দাস অধিকারী, মহেশপুর । 
মদনমোহন দাস । 

বৈদ্যনাথ দাস । 

গঙ্গাধর দাস, তাজপুর । 


বালিঘাই, মেদিনীপুর । ১৭ 


শ্রীযুক্ত মধুসুদন দাস অধিকারী, নল্লিকপুর ৷ 
‘ ৮. কাৰ্ভডিকচন্দ্ৰ দাস অধিকারী, সাতশতমাল । 
৮. চৌধুরী বৈকুঞ্ঠনাথ দাস অধিকাগী, জমিদার যড়রঙ্গ ৷ 
” বালকৃঞ্ণ দাস গোস্বামী । 
” কুগ্তবিহারী দেখ গোস্বামী, সাউদী | 
» হরিচরণ দাস অধিকারী, লক্করপুর । 
অক্ষয়নারারণ দাস, ভাটদা । 
” ক্রদ্রনারায়ণ দাস গোদ্বামী ৷ 
অক্ষয়নারায়ণ দাস গোন্বানী, উদ্ধবপুর । 
» ব্রাজনারায়ণ গোস্বামী, সাঞ্তা । 


» জগন্নাথ দাস অধিকারী ৷ 

” ব্ঘুনাথ দাস অধিকারী । 

» জগন্নাথদাস গোস্বামী, ছত্রাই ৷ 

» জয়নারায়ণ গোস্বামী, পলাশী ৷ 

» বিশ্বনাথ দাস। 

» হটীচরণ দাস, বড়নলগেড়্য ৷ 

” কুষ্ণপ্রসাদ দাস, জিনন্দপুর ৷ 

» রাধাকুষ্ণ দাস, বারানিধি। 

ৰ প্রভৃতি বহুসংখ্যক বৈষ্ণব মহোদয়। 
শ্রীযুক্ত বাবু ফকির দাস ধাওয়া, জমিদার |: 


১৮ 


শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্্র ভূঞন্যা, জমিদার ৷ 


» 
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৩১ 


জ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 
২৯ শি 


এ 


ক্ষেত্ৰমোহন ভুঞ্যা, জমিদার | 

ব্ৰজকিশোৱর পট্টনায়ক । 

নীলকণ্ঠ ভূঞ্যা । 

ঞ্ুবচরণ মাইতি। 

উপেন্দ্ৰনাথ দে। 

পরমেশ্বর বাগ । 

গিরিশ্চন্দ্র সামন্ত ৷ 

প্রাণকৃষ্ণ কুউর । 

অক্ষয়নারায়ণ পাল, হেড মাষ্টার । 
বিনন্দরাম সাউ। 

রমাবল্লভ রাউল, বালিখাইবাজার । 
বৈকুণ্ঠনাথ দাস, জুমিদার । 

ভাগবতচন্দ্ৰ মাইতি, ঘাটুয়া। 
গোপালচন্দ্র মাইতি, স্কুল সব, ইন্সপেক্টর । 
মহিমারঞজন সরকার, পুলিশ সব ইন্সপেক্টর ৷ 
কুঙর নারায়ণ মাইতি, জমিদার । 
আনাথচন্দ্র দাস, জমিদার । 

রমানাথ মাইতি, চক্দার ! 

উমাপ্রসাদ মাইতি, ডাক্তার | 

বূপনারারণ মাইতি, ডাক্তার। 

শিবনারায়ণ মাইতি, তালুকদার । 1 
আনাখচন্দ্র মাইতি; হেডনাষ্টার 4 | 


বালিঘাই, মেদিনীপুর ৷ ১৯ 


লি উল on SEL EET EL SESE ETE 


শ্রীযুক্ত বাবু উদয়নারায়ণ দাস, সেকেওুমাষ্টার এগরাবাজার । 
৮ ৮, গোবিন্দপ্রসাদ সাউ, তাড়াবাধিয়া। 
রামকুষ্ণ দে, কেঁটটগেড়িয়া । 
১.৮, দ্বারকানাথ মাইতি, জমিদার । 
৮.৮. কেনারাম জানা, খাগদা। 
রাধাকৃষ্ণ মাইতি, মহেশপুর । 
». তারাপ্রসাদ মহাপাত্ৰ, জমিদার? বর্তনাগড় 
কৈলাশচন্দ্র দাস পণ্তিত। 
লক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি ৷ 
ৃ পদ্মলোচন পট্টনায়ক, মোহনপুর ৷ 
শ্রীযুক্ত চৌধুরী নৱেন্দ্ৰনাথ মাইতি, জমিদার গডহরিপুর ৷ 
বাবু উমাচরণ গিরি চকৃদার, গুমগড় ৷ 
’’ প্রভৃরাম দাস, নিমকবাড় ৷ 
2) ৮. জনার্দন প্রসাদ গিরি তালুকদার, এলান। 
নেত্রমোহন দে নায়েব, ছত্রিগড । 
গোবিন্দপ্রসাদ সাউ, দক্ষিণচক্‌ ৷ 
জ্নাথচন্দ্র চণ্ড, সাউরী ৷ 
** চৌধুরী সীতানাথ দাস মহাপাত্ৰ, জমিদার ৷ 
”. বাবু গদাধর সাউ। 
৮». * ঘ্বনশ্যাম বাগ, সাং সাউরী। 
>, কুষ্ণপ্ৰসাদ জানা, কুলটীকরী। 
১৮. পঞ্চানন কর, দুবদা । 
প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভদ্রমহোদয় ৷ 


29 ত) 


এ) 55 


১ 


২০ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 





২২শে ভাদ্র, শুক্রবার দিব| ৪ টার সময় সভারন্তু হয়। 
শ্রীশ্বীনামসঙ্কীর্তন দ্বারা সভার উদ্বোধন কাধ্য সম্পন্ন হইলে পর 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গঙ্গাধর চুড়ামণি সভাচাখ্য মহাশয়ের প্রস্তাবে 
শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভক্তিতীর্য মহাশয়ের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত মধু, 
সদন গোস্বামী প্রভূপাদ্ধকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। 
কিন্তু শ্রীগোস্বামীপাদ স্বীয় স্বভাবস্বুলভ উদারতা ও হরিভজনোচিত 
বিনয়নভ্রতার বশবর্ত্তা হইয়া স্থায়ী সভাপতি মহাশয়কেই সভা- 
পতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদীয় আদেশা- 
মুসারে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীল বিশ্বস্তরানন্দ দেৰ গোস্বামী 
প্ৰভু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

সভার সুচনাঠে সভাপতি মহাশয় 'পুর্্বপক্ষ-নিরসন বণিত 
সিদ্ধান্ত সমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করেন ৷ সাধারণের অবগতির 
নিমিত্ত নিয়ে উদ্ধত হইল-- 

( ১) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্ৰদায়ভুক্ত গৃঠস্থতক্তগণ গুকরু- 
লক্ষণযুক্ত ব্ৰাহ্মণকেই গুরু করিবেন, স্বদেশে বা বিদেশে ব্ৰাহ্মণ 
গুরুর অভাব হইলে নিজ নিজ বর্ণপ্রধান ব্যক্তিকে গুরু 
করিবেন, ব্ৰাহ্মণ বিদ্যমানে শুদ্রকুলোৎপন্ন বৈষ্ণবগুরু হইতে 
পারেন না। 

(২) যিনি ত্রান্মণজাতীয় গুরু বিদ্যমান থাকিতে তাহাকে 
গ্রহণ না করিয়া অন্য জাতীয় বৈষ্ণব গুরুর উপাসনা করিবেন, 
তিনি নিষিদ্ধ-কর্ম-করণ জন্য পতিত হইবেন এবং সেই পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত জন্য ১৮০টা প্রাঙ্জাপত্য ব্রতান্ুষ্ঠান, তদশক্ত রি 





মহবি শ্ৰী ত্ৰীবিশ্বস্তরানন্দ দেবগো স্বামী 





স্থায়ী সভাপতি 

গ্রগৌডীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম সংরক্ষণী সভার, শ্রীমদ্‌ রসিক!নন্দ 
বংশাবতংস বিশ্ব বৈষ্থবগ্,মণি, আত্তিক্যদৰ্শল, ৰেদার্থ- 
ভব্বদীপিক!, আুবিজ্ঞান রত্তমালা, হর্িভক্তিসৰ্ব্বস্ব, 

গোবিন্দপরিন্ভর্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা পাট গোপীবল্লভপুর 





বালেঘাই, মেদিনীপুর ! ২১ 


৪৮০ কাহন কড়ি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । 

(৩) শুদ্রাদি ত্রাঙ্মণেতর জাতীয় গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীশাল- 
গ্রাম বা শ্রীবিগ্রহার্চন করিতে পারিবেন না বা মালসা ভোগ 
দিতে বা গ্রবিএ্রহে অন্নাদি নিবেদন করিতে পারিবেন না। শুদ্র- 
জাতীয় বৈয্ণৰ অচ্চনা বা এই সমস্ত করিলে নিষিদ্ধ কম্ম করণজন্ত 





পতিত হইবেন ও তজ্জন্য তাহাকে পূৰ্ব্বোক্ত অর্থাৎ 5৮০ কাহন 
কড়ি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত কারিতে হইবে ৷ 

1 (৪) (উপরি উক্ত দফাতে গৃহস্থ বৈষ্ণবের অর্চনা বিষয়ে 
অনধিকার ও ত্যাগীগণের অধিকারী জ্ঞাপন করিবার পরমুহুর্তে 
শ্রীমদ্‌ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রসঙ্গ উঠাইয়া প্রকারান্তরে 
জ্ঞাপন করিয়াছেন ) ত্যাগীগণও শালগ্রামশিলা পুজার অধিকারী 
নহেন। তাহারা শ্রাগিরিধারী পূজা করিবেন। 

(৫) গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের দেহান্ত হইলে স্ব স্ব বর্ণ বিহিত 
দাহ, অশৌচ ও উঁদ্ধদেহিক- শ্রাদ্ধাদি সমস্ত কাধ্য অবশ্যই 
"করিতে হইবে, না করিলে পাপভাগী হইবেন । আর সমাধি 
( সমাজ ) সদেহে হইবে না। দেহ দইনান্তে সঞ্চিত অস্থি 
৷ দ্বারা সমাধি এবং আদ্ধ শ্রীভগবৎ প্ৰসাদে করণীয় । 

এই সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ উপলক্ষে তাহার! নিম্নলিখিত 
৷ মন্তব্য গুলিও প্রকাশ করিয়াছেন 

(১) শ্হরিভক্তিবিলাসে শূদ্ৰ ও স্ত্ৰী ভক্তের অচ্চনাধিকার 
লিখিত থাকিলেও সেব্ুপ স্ত্ৰী ও শুদ্রভক্ত কলিযুগে স্ৃূদুৰ্লভ, 
অতি বিরল ' 


২২ জ্রীগৌডীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 


(২) শুদ্রের পৃজাধিকার থাকিলে শ্রমন্মহাপ্রভু কায 


কুলোস্তব স্বপাধদ আমদ্রঘুনাথ দাসকে ভ্রীশালগ্রাম না দিয় 


'আ্গিরিধাদী পূজা করিতে আজ্ঞা দিলেন কেন? এবং অন্যান 
' গোস্বামীগণকে শালগ্রামাচ্টন অধিকার দিলেন কেন? (স্তর 


জানা যাইতেছে যে, শ্রারঘুনাধ দাস শৃ্ধ . বলিয়া তাহাতে 
আমন্মহাপ্রভূ শশিলার্চনাধিকারী করেন নাই। ) 

(৩) “কিবা বিপ্ৰ কিবা ন্যাসী শুদ্র কেনে নয়। যেই 
কৃষ্ণতত্ববেন্তা সেই গুরু হয় ৮ এই ঢালা হুকুমটী গুরুকরণ 
বিষয়ে চলিতে পারে না। তাহা হইলে কৃষ্ণতত্ববেত্তা মুচিও 
গুরু (হইতে পারে। কলির প্রভাবে এই পয়ারচী ধর্মে 
মূলভিত্তিতে দাড়াইবার প্রয়াস পাইয়াছে। 

(৪) শ্রহরিভক্তিবিলাসে ব্রাক্মণকেই গুরু করিবার কথা 


লিখিত আছে। সুতরাং শুদ্ৰাদি বৈষ্ণবের দাক্ষাদান বা তাহার 


নিকট দীক্ষা গ্রহণ অবৈধ | j 

(৫) শ্রীমন্মহাপ্রভূর অপ্রকটের পর কেহ কেহ ( শ্যা্া- 
নন্দাদিকে উদ্দেশ করা হইয়াছে ) দীক্ষাদান দ্বারা শিযু 
করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই । যদি দৈবাৎ 


তাদৃশ অবৈধ কাৰ্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাহ 


প্রামাণ্য নহে। যেহেতু তাহারা মুক্ত পুরুষ । 
দৈবাদনুষ্ঠিত অবৈধ কাৰ্য্য দোষাবহ নহে। 


(৬) তবে অধুনা তাহাদের বংশপরম্পরায় যে গুরুর কাৰ্য্য: 


চলিতেছে, তাহ! কলির প্রভাব, সমাজের নিয়ামক কেহ নাই! 


মুক পুরুষের, 


| বালিঘাই, মেদিনীপুর । ২৩ 
(৭) শূদ্ৰাদি নীচ জাতীয় বৈষ্বগণ গুহে থাকিয়া যতই 
ভক্ত হউন, তথাপি “আজ্ঞায়ৈর গুণান্‌ দোযান্‌” প্রভৃতি শ্লোকানু- 
সারে পঞ্চধণমুক্ত একান্তিক ভক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। 
সুতরাং গৃহস্থ নীচজাতীয় বৈষ্ণব বিধি নিবেধাতীত হয়েন না । 
অতএব তাহার পক্ষে শিলা পৃজাদি কাধা কর! নিষেধ । 
(৮) আ্রীনারারণশিলার প্রতিষ্াভাবহেতু  গৃহত্যাগী শুদ- 
বৈষ্ণব তাহার পূজা করিতে পারেন । ( প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ কদাচ 
পুজা করিতে পারেন না. ইহাই উদ্দেশ্য )। 


(৯) এই কথা বলার পরেই আমদ্‌ রঘুনাথের দৃষ্টান্তে 
গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষেও শ্রীণিলাপুজা অধিকার দোষাবহ 
বলিয়াছেন । £ 

(১০) স্ত্রীও শূদ্ৰ-বৈষ্ণব অৰ্চনা করিলে তৃণাদপি দীনতার 
তাভাৰ ও দান্তিকতা প্রকাশ জন্য অপরাধ ঘটিবে ৷ 

(১১) শূদ্ৰ বৈষ্ণবের প্রস্তুত ও নিবেদিত মহাপ্রসাদা্ 


৷ ব্ৰাহ্মণবৈষ্ণৰ কদাচ খাইবেন না | এমন কি, ব্ৰাহ্মণ-পক্ষ 
৷ মহাপ্রসাদ যদি শূদ্ৰ স্পর্শ করে বা আনয়ন করে, তৎসমস্তকে 
, মহাপ্রসাদ বুদ্ধিতে দ্বিজগণ কদাচ ভক্ষণ করিবেন ন! । যদি 
করেন, তবে পাতিত্য ঘটিবে ও প্ৰায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। 


(১২) গৃহস্থব্যক্তি একান্তিকীভক্তি অবলম্বন করিয়া 

ই উচ্চাধিকার লাভ করিলেও শ্রাদ্ধাদি অবশ্যই করিতে হইবে, 

৷ অবশ্য ভগবন্িবেদিত দ্রব্যে । শ্রাদ্ধ ন! করিয়া কেবল বৈষ্ণব- -সেবা 
করিলে চলিবে না। 


২৪ শ্রীগৌডীয়-বৈষ্ণব-ধন্-সংরক্ষণী সভা 


দু = 


পূৰ্ব্বপক্ষ নিরসনের সারমর্ম এইরূপ । শ্রীমদ বিশ্বস্তুরানন্দদে 
গোস্বামী মহোদয় “পূর্ববপক্ষ-নিরসন” লিখিত বিষয়সমূহ কতক: 
গুলি পাঠ করিবার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামানন্দ দাস উঠিয়া বলেন, 
“বালিঘাই বৈষ্ণৰ্ধ্ম্ম সমালোচনী” সভার আচার্য্য ও বক্তুগণেঃ 
দ্বারা সুজানগর নামক গ্রামে যে একটী সভা হয়, সেই সভায় 
তিনি উপস্থিত ছিলেন। তথায় উক্ত সমালোচনী সভার অধ্যন্ 
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী ৬১ বর্ধীয়) তাহাকে একখানি 
“পুবপক্ষ-নিরসন” পুস্তক প্রদান করেন । বৈঞ্ণববিদ্বেষ-ভিত্তিমূলক 
এ পুস্তকের উত্তর না দিলে অনুনোদন জন্য পাপলিপ্ত হইয়া 
নিরয়গামী হইতে হইবে ভাবিয়া তিনি (রামানন্দ দাস বাবাজী ) 
এ সভার সহকারী অভিভাবক ও নির্দিষ্ট বক্তা শ্রীযুক্ত যাদবের 
নন্দন দাস মহাপাত্ৰ মহাশয়ের নিকট গুরু ও অর্চনা বিষয়ক 
ব্যবস্থার প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠান । তদুত্তরে তিনি যে এক 
দীর্ঘ পত্র লিখেন, সেই পত্রখানি শ্রীযুক্ত রামানন্দ দাস মহাশয় 
আছ্যন্ত পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণ করান। 


সেই পত্রে 
সমালোচনী সভার নিন্দি? বক্তা মহাশয় স্বপ 


ক্ষ সনর্থন জন্য যে 
সমস্ত সিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হাদয়- 
বিদীরক অশ্রাব্য এবং অপরাধজনক বলিয়া ভক্তগণের ধারণা । 
ফলতঃ পত্রথানি বৈষ্ণব-বিদ্বেষভাৰের পঞ্লিস্ষুট চিত্ৰ ৷ 
উহ! ব্যক্তিগত মত বলিরাও বিবেচিত হইতে পারে না। 
পত্রলেখক মহাশয় সমালোচনী সভার নির্টি 


অভিভাবক । অতএব পত্রোল্লিখিত মতঞ্চলি 


আবাৰ 

যেহেতু 

ষ্ট বক্তা ও সহকারী 
উক্ত সভারই । 





বালিঘাই, মেদিনীপুর ৷ ২৫ 
আলোচিত সিদ্ধান্ত বলিয়া সকলের অবগতির নিমিত্ত ঠতাহার 
সারমর্ম নিয়ে লিখিত হইল ৷ 

(১) হরিভক্তিবিলাস অতি সামান্য পুস্তক ৷ প্রচলিত 
স্মৃতিশান্ত্র ও প্রচলিত ব্যবহারের সহিত বিলাসের যে মত গুলির 
সিল হইবে তাহাই গ্রাহ্য. আর যাহা বিরুদ্ধ হইবে অবশ্যই ত্যাভা 





ও অনাদৃত ৷ 

(২) হরিভক্তিবিলাসের স্বকপোলকল্লিত মত সমূহ সমাজে 
গ্রাহা হইতে পারে না । | 

(৩) বিলাসকার অনেক প্রক্ষিপ্ত প্রমাণ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট 
করিয়াছেন ৷ তাহাও গ্রাহা নহে ৷ 

(৪) বিলাসের টীঞ্চাকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নহেন । 
টাকাকার নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় । 

(৫) বিলাসের টীকাকার মাংসয্যপর ব্যক্তি ও তাহার 
যুক্তি অত্যন্ত দুৰ্বল ৷ 

(৬) শ্যামানন্দাঁদি শূদ্ৰ { নরোত্তম, নরহরি, বঘুনন্দন 
প্রভৃতিকেও উদ্দেশ্য করা হইয়াছে) গুরুগণ উৎপথগামী, যথেচ্ছা- 
চাক, বিলাসের মত-লজ্বনকারী ।  অন্জ্ঞানলাভে শূদ্ৰাদির 
অহঙ্কারী ও উৎপথগামী হওয়াই স্বাভাবিক । 

। ৭) কুষ্ণ-উপাসনাতে বা কৃষ্ণ-প্রেমলাভেও প্ৰাক্তনকৰ্ম্ম 
ও তজ্জন্য নীচজাতিত্‌ ক্ষয় হইতে পারে না। 
| (৮) সেই জন্য শূদ্ৰাদি বৈষ্ণব যতই ভক্ত, এমন কি, 
প্রেমিক ভক্ত হইলেও; এই জন্মে নীচ ভাতিত্ব হইতে উৎকর্ষ 


২2 শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণমী সভা ৷ 


প্রাপ্ত হইয়া শিলাপুঞ্জাধিকারী হইতে পারে না । 

(৯) আগরিধারীশিলা সামান্য প্রস্তরখণ্ডমাত্র, বৃন্দাবন 
যাত্রীগণ আসিবার সময় ভক্কিপূৰ্বক একটুকু গোব্ধীনশিল ৷ 
লইয়া আসেন এইমাত্র । 

ইত্যাদি আর কত লিখিব | 

পণ্ডিত বাবাজীকর্তৃক পত্রখানি পঠিত হইলে তচ্ছ,খণে উপস্থিত 
বৈষ্ণবমণ্ডলীর হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হয় অনন্ত নিয়সিখিত বন্তৃগণ 
নিয়লিখিত বিষয়ে বক্তৃতার জন্ম নির্দিষ্ট হয়েন। তাং ২১শে 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চুড়ামনি_ বৈষ্ণব মাহাত্ম্য, 

নখদ্বীপবাসী বাবাজী শ্রযুক্ত গোপীনাথ দাস - ভক্তি 
মাহাত্ম্য । ডি 

শ্রীযুক্ত বিমলাপ্ৰসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বভী--ব্ৰাহ্মণ-সন্মানেঃ 
নিতাত। ও ব্ৰাহ্মণ নিৰ্ণর ৷ 

পণ্ডিত যুক্ত রামানন্দ ভাগণ্তভূধণ--বৈষ্ণবাধিকার। 

পপ্তিতাগ্রগণ্য শ্রীধুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়-- 
ধৰ্ম্মের-স্বরূপ ৷ 

শ্রুক্ত চূড়ামণি মহা্য়ের ব্জ্‌ তার পর শ্রীযুক্ত 
সরস্বতী মহাশয় বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইতি 


) 


সিদ্ধান্ত 
হাস হইতে স্ববক্তব্য 
প্রকাশ করেন। ইহার বক্ত তার সময় কয়েক ব্যক্তি কিঞ্চিত 
অশিষ্ট ব্যবহার করেন । কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যে তাহা নিবারিত হয়। 

তৎপরে অন্যাস্ত বক্তংগণ কিছু কিছু বলিবার পর পণ্ডিত 
কুলমণি শ্রীযুক্ত মধুন্ব্দন গোস্বামী মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়| 


{/ 
| 


এ 
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বালিঘাই, মেদিনীপুর । ২৭ 
নিজের বার্দকা, বঙ্গভাষানভিজ্ঞতা প্রভৃতি কারণ দেখাইয়া 
(লাকরঞ্নকারিতী বন্তুতা। বিষয়ে নিজের অসানর্থা জ্ঞাপন করিয়া, 
এই মৰ্মে বলেন যে,_ “৬৭ শত মাইল দূর হইতে বালিঘাই 
আসা ও অসানর্থ্য সত্বেও বক্তৃতার উদ্ভমের কারণ “পূৰ্ববপক্ষ- 
নিরসন” পাঠে হৃদয়ে যে দুঃখ হইয়াছে, সেই দুঃখের প্রশমনার্থ 
এবন্প্রকারের ছুঃখীগণের সহিত সহান্্ভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ 
মাত্র ” { 

তার পর প্রথমে তিনি ব্ৰাহ্মণ বৈষ্ণবের বিরোধাসম্ভবন্ত 
প্রতিপাদনার্থ নানা যুক্তি ও শান্ত্র প্রমাণসহ বক্তৃতা করেন 
এবং তত্পৰে ব্ৰাহ্মণগণ বৈষ্ণৰগণের প্রতি সৰ্ব্বদাই যে দুইটা 
অভিযোগ করেন সেই দুইটার বিচার করিয়া বক্তৃতা করেন । 

অভিযোগ ছুইটী এই--(১) বৈষ্বগণ ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা 
করেন, (২) বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্মে মনোনিবেশ করেন না। 
'যাহা হউক, তাহার বক্ত তা অতি সুদীর্ঘ, শাস্ত্র-যুক্তিপরিপূর্ণ । 
সম্পূর্ণ ধারণা করা বা এস্থলে প্রকাশ অসম্ভব । 

তবে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ,__“মূলেই উভয়ের 
বিরোধ অসম্ভব ৷ যেহেতু ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণব উভয়েরই উপাস্য 
ত্রদ্মণ্যদেব শরীবিষ্ণু । উভয়েই আঁবিষ্ণুৱ পরমপ্রিয়তম ' এ জগতে 
উভয়তত্বই বিষ্ণুর প্রতিনিধি ৷ উভয়েই মঙ্গলময়, জীবের আশ্রয়- 
৷ নীয় ও পুদ্য। সুতরাং পরস্পরের বিরোধ একেবারেই অসম্ভব ৷ 
| বৈষ্ণবগণ কদাচ ব্রাহ্মণের অসম্মান করিতে পারেন না। 
₹তৃণাদপি স্বভাব বশতঃ বৈষ্ণবগণের নিকট সমগ্র জগতই পৃজ্য ৷ 


২৮ জ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 
তবে একটা কথা আছে। সর্বর্ণাশ্রমীর জনক উমভগবান্‌ ধ্ফি 
স্থতরাং সৰ্ববব্ণাশ্ৰণীর স্বভাবোচিত কাধ্যই কৃষ্ণে ভক্তি করা. 
যিনি তাহা না করিয়। আ্ৰবিষ্ণু বা ভক্তি বা ভক্তের বিচে 
করেন, তিনি স্বভাবের বিপরীতাচারী-__বলিয়া অবশ্যই নিন্দনীয় 
ভূতসর্গ ছুই প্রকার._-দৈব ও আস্ুর। যিনি শ্রভগবানে ভি 
আচরণ না করেন, তিনি স্বভাবের বিপরীতাচারী আন্থরভাখাপন্ধ 
তিনি আদৃত বা পূজ্য হইতে পারেন নাঁ। বৰ্ণশ্ৰেষ্ঠ ব্ৰাহ্মণ, তি? 
বিদ্বান হউন, বা মুর্খ হউন, ভক্তের সে বিচার অনাবশ্যক 
তবে তিনি ভক্ত কি অভক্ত তাহাই বিচাধ্য । 
বর্ণশ্রেন্ঠ হইয়া যে ব্ৰাহ্মণ জনক কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ॥ 
করিয়া কুষ্ণ-বিদ্বে করেন, সেই আসর সর্গ স্থিত ব্ৰাহ্মণকে ভক্তগ 
সমাদর বা সম্যক পূজা করিতে পারেন না। তবে তাহারে 
ৃ অসম্মাননাও করেন না। অসম্মান করা ভক্তম্বভাবের বিরুদ্ধ। 
রাবণ, কুম্ভকৰ্ণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি সকলেই ব্ৰাহ্মণ ছিলেন 
সকলেই তত্বজ্ঞানী ও যাজ্িক ছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ-পূজা = 
করিয়া স্বভাবের বিপরীতাচরণ করায়, অস্থরগণ্য হইয়া সকলে! 
নিকট অনাদৃত হইয়াছিলেন ৷ ' যাহা হউক, ব্ৰাহ্মণ-বৈষ্ণবের বিরো। 
অসম্ভব ৷ ইহা দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়। এক ব্ৰহ্মণ্যদেবে; 
প্রিয়তম ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ উভয়ে উভয়ের প্রতি গীতি 
সম্পন্ন হউন, বিদ্বেষভাব ত্যাগ করুন, ইহাই প্রার্থনা ৮ 
এইরূপ বক্তৃতার পর বক্তামহাশয় ব্রাহ্মণদের দ্বিতীয় 


অভিযোগ অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ। বর্ণাশ্রমধর্মে আদর করেন ন 
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রি মৰ মত 
এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য বক্তামহাশয় নানা 
শাস্ত্রযুক্তি ছারা বর্ণাশ্রমধর্সের অকিঞ্চিতকরত্ব, তুচ্ছফলপ্ৰদত্ব এবং 
কলিতে তদন্ুষ্ঠান অসম্ভবত্ব এবং ভক্তির সৰ্ব্বসাধনশ্ৰেষ্ঠত্ব 

অনায়াসে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদত্ব ও কলিতে তদনুষ্ঠানের অনায়াস- 

সাধ্যত্ব এবং উত্তমা ভক্তিতে বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম্ম ও জ্ঞানাদির স্পর্শ- 

রাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সারমর্ম এই যে,_ 

“সনাতন বর্ণাশ্রমধর্মাচরণ সর্ববর্ণাশ্রমীর অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু 
কলির প্রভাবে বৰ্ণাশ্ৰমধৰ্ম্মান্ুষ্ঠানের উপযোগী দেশ, কাল ও 
পাত্রের একবারে অভাব হইয়া পড়িয়াছে। কলিতে তাহা 
অবশ্যন্তাবী | কোন বর্ণ ও আশ্রমীর ধর্ম থাকা অসম্ভব। 
ইতিমধ্যেই তাহা হইয়াছে । এখন সবধমের সার দাড়াইয়াছে 
“উদর-ভরণ-চেষ্টা ৷? বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বট্‌কৰ্মের মধ্যে প্রতিগ্রহ- 
মাত্রই আছে, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শুদ্রের ত কথাই নাই। 

আদিমাশ্রম ব্রহ্ম্ধা । তাহা অর্থাভাবাদির কারণে স্ত্ৰী সংগ্রহ 
করিতে না পারা পধ্যন্ত । পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানে গৃহস্থের পরিচয়। 
এখন গৃহস্থ বলি কাঠাকে ? শীষে ভাল খায়, পরে, বাড়ী 
ঘর করিয়াছে, স্ত্রীকে গহনা দিয়াছে ইত্যাদি ৷ বানপ্রস্থ আশ্রম 
ত পুঁধির মধ্যেই আছেন। তার পরে সন্ন্যাস । তার অভাব 
নাই বটে, গেরুয়া কাপড় পরিলেই হইল অধিকাংশ স্থলে 
উদ্দেশ্য _ছলে বলে কৌশলে পরক্ত্রী অপহরণ ও উদরোপস্থগারণ 
প্রভৃতি! যাহা হউক, কলির আরস্তেই বর্ণাশ্রমের এই প্রকার 
অধঃপতন ঘটিয়াছে। যদি বল এইরূপ দুৰ্দশা আমরা হইতে 
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দিব কেন? তাত বটেই, কিন্তু রক্ষা করা সাধ্যাতীত । 'বর্ধা- 


. শ্রমধম্মের প্রধান উপাদান--সমূহ কলি প্রভাবে স্বতঃই কলুষিত 
ধন্য রক্ষার যতই চেষ্টা কর না কেন কাল যে কলি। 


কলির কাধ্য-ধমের অবশ্যই লোপ করিবে, কেহই বন 


করিতে পারিবে না। ইহা ভ্রিকালজ্ক মুনিভাঘিত । বর্ণশ্রো' 


্রাহ্মণগণ নিজেই ভাবুন দেখি, তাহার! বর্ণাশ্রমধর্ম কতটুকু বদ 


করিতে পারিয়াছেন। শাস্ত্ৰতে দেখা যায়, বেদাধ্যয়ন = 
করিলে ব্ৰাহ্মণ শীঘই সবংশে শূদ্ৰত্ব প্রাপ্ত ইন ৷ এখন দেখুন, আমা 
কয় জন বেদ জানি ৰা পড়ি। এখন বেদের মধ্যে পঞ্চদেবতা। 
পুজা, শাস্ত্ৰ মন্ত্ৰ ইত্যাদি কয়েকটি আছে, তাহাও অনেকে নিয়৷ 
মত জানেন না। অনেকে গারত্রীটিও জানেন না ॥ বর্ণা শ্রমে; 
রক্ষক, খাতা, কর্ত। ব্রান্গ:ণরই যদি এই দুর্দশা হয়, তবে হাঁ 
শুদ্রাদি বর্ণের আর কথা কি? ইহা কি তোমার আগা; 
দোষে হইয়াছে, তা নয়, কলিতে ইহা, অবশ্যম্ভাবী । স্তর! 
বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম্ম করেন না বলিয়া বৈষ্ণণগণের প্রতি দোষারোপ 
করা বুথা। ্‌ 

অল্লায়ু , বহুপীড়াগ্রস্ত, বনহু-উপদ্রবে-উপদ্রুত, মলিনতম। 
অধমাধম কলির জীবগণের পক্ষে বৰ্ণাশ্ৰম, জ্ঞান, যোগাদির অনুষ্ঠান 
ও তন্দারা উদ্ধারের আশা স্বদূরপরাহত ৷ এইজন্য ত্রিকালজ্ঞ মহা" 
জনধুন্দ ও শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং সব্বদেশ-কাল-পাত্রোপযোগী, সর্বাবস্থায় 
₹ অনায়াসে সাধনীয় ও অন্ধ সাধনের বিনা! অপেক্ষায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রা 
ভক্তিনার্গ অগ্ুষ্ঠানকেই কলিতে বিধান করিয়াছেন । | 
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বৈষ্ণবগণ, মহাঞ্জন ও ভগবদ্ধাক্যান্টসারে কলিতে. কেবল 
ভগবদ্‌ ভক্তি অনুষ্ঠান করাই শ্রেয় বিবেচনা করেন» বর্ণাশ্রন- 
ধর্দর আদর করেন না। বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম না করার জন্য তাহাদের 
কোন ক্ষতির কথাও শান্রে শুনা যার না । কর্ম-নার্গা শ্রিত 
বাক্তির বিঘ্ন বাহুল্য ও অধঃপতনের কথা শুনা যায় । বেদ- 
পাঠ না করিলে ব্রাহ্মণের শূদ্ৰত্ব প্রাপ্তির কথা শুনা বায় 

কিন্তু ছুরাচার ভক্তেরও নিন্দা কোথাও শুনা যায় শী 
ভক্তের কদাচ অধঃপতনও 


হইলে শঅস্তৃশস্ত্ৰ- 


পৰন্ত প্ৰশংসাই শুনা যায়; তাদুশ 
ঘটে না। বহিঃশত্ৰুর সহিত লড়াই কাঁরতে 

অন্ব-পদাতি প্রভৃতি বহু সরঞ্জামের আবশ্যক ; কন্ত নিজের 
প্রাণ বিনাশ করিতে হইলে সামান্য ছু ব্রিক হইলেই হইল । 
সেইরূপ কেবল লোকরক্ষার জন্য বর্ণাশ্রমাদির আড়ম্বর, যাহার 
সামর্থ্য আছে, তাহার অবশ্য করণীয় ১ কিস যাহার! যেন তেন 
প্রকারে অনায়াসে নিজের মায়া বিনাশ করিতে চাহেন, তাহাদের 


+ 


কাজ হইবে । 

এইরূপ বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতা সকলের আনন্দবিধান 
করিয়া বক্তা গোস্বামীমহারাজ আসন গ্রহণ করিলে পর পণ্ডিত 
জ্ৰীযুক্ত রামানন্দ বক্তৃতা করিতে উঠেন । তিনি নান! 
শান্্যুক্তি সহযোগে ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণবের  সম্ভগবংপ্রিয়ন্ব, 
, সমপুজ্যত্ব ও সমাধিকারীত্ব প্রদর্শন করিয়া উভয়কে সৌন্ধপ্ত- 
সূত্রে আবদ্ধ হইতে বলেন। তৎপর তিনি বেদ-পুবাণ-বেদাস্ত- 
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বহি tT : 
উপনিষদ্-ইতিহাসাদি হইতে জীবের শ্রেয়োলাভের উপায় শক : 


কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্ৰিবিধ উপায়ের নির্দেশ, তাহায়ে ৷ 
পৃথক্‌ অধিকার ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ অধিকারী নির্ণয় করেন । মে, 
প্রসঙ্গে তিনি দেখান যে, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সহযোগী: 
ও সাপেক্ষত্ব বিদ্যমান । কিন্তু উত্তমাভক্তির সহিত ইহানে, 
কোন সংস্ৰৰ ও সাপেক্ষত্ত বিদ্যমান নাই । ভভক্তিযোগঃ 
অনন্যসিদ্ধ স্বতন্ত্র ও পরম নিরপেক্ষ । ভক্তির আর্ত হই? 
সমাপ্তি পধ্যন্ত অন্য কোন সাধনের সাহায্য বা সঙ্গের অপেঙ্গ 
নাই ৷ ভক্তি নিঞ্জেই নিজের জননী, নিজেই নিজের সঙ্গিনী- 
সাহাষ্যকারিণী ও নিজেই নিজের ও অন্য যাবতীয় সাধনের সৰ্ব্ব 
সাধ্য প্রদায়িনী ৷” 

ইহার পরে পণ্ডিত বাবাজী 'একটা সুন্দর যুক্তি দ্বার 
কণ্ম-জ্ঞানের নিরাস করেন। সারমর্ম এই_-“বেদশাস্তর ্্ষবে 
পুরুষ আখ্যা দিয়াছেন । পুরুষের প্রান্তিই জীবের সাধ্য; 
কণ্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটি উপায়ে পুরুষকে পাওয়া যায় বটে 
কিন্তু কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বার! অসম্পূর্ণ প্রাপ্তি ঘটে ও পুরুষকে 
বশীভূত করা যায় না। ভক্তি দ্বারা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে 
পাওয়া যায় ও তিনি বশীভূত হয়েন। যেহেতু কৰ্ম্ম ও 
জ্ঞান এই দুইটীর মধ্যে একটা ক্লীবলিঙ্গ, অপরটী পুংলিঙ্গ ৷ 
আর ভক্তি স্রীলিঙ্গ, পরমানুন্দরী, সাধ্বী ও গুণৱতী । 
এখন সহজেই অনুমেয় যে, পুরুষের সহিত পুরুষ বা 


রি ক্লীবের 
সম্বন্ধ বা বন্ধুত্ব থাকিলেও পুরু 


ষ তাহাদের প্রতি সর্ববতোভাবে 


পিওর ক. টি ০ ET 


বালিঘাই, মেদিনীপুর ৷ ৩ 
ee ভল লী 
সাকষ্ট হইতে পারেন না। আকৃষ্ট হইলেও বশীভূত হয়েন না! 


পরমানুন্দরী গুণবতী সতী স্ত্রী, পুরুবকে যতদুর আকৃষ্ট ও বশীভু 2 





করিতে পারেন, এমন কেহই পারেন না। সুতরাং কৰ্ম্ম ও 
জ্ঞানের দ্বারা পরম পুরুষের প্রাপ্তি অসম্পূর্ণ ' পুরুষকে পাইতে 
হইলে, বশীভূত করিতে হইলে ভক্তি মহায়াচ্গীকে হৃদয় 
সিংহাসনে সৰ্ব্বদা গ্াসীনা রাখিতে হইবে 1. স্বতরাং সৰ্ব 


ধৰ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্ৰজ, অনুসারে একান্তিকী 
ট 


ৰ 
2} 


ভক্তিই সকলের পরমাশ্রয়নীয়া ও তাহাই পরনপুরুষের বশকাগি: 

এবন্ুতা যে ভক্তি সে ভক্তি থাকেন কোথায় ? উত্তর, ? 
ভগবানের কাছে নয়_ ভক্তের হৃদয়ে । যে হেতু, 
বিষয়, আর ভক্ত ভক্তির আশ্রয় । এখন বিচার করুন, ভক্তততত 
কত উচ্চে, ভগবান্‌ ভক্তের কত বশীভুত ১ "ধন 2 
সামান্য বর্ণ আশ্রমভেদে নীচ প্রতিপাদন করা উচিত নয়!” 

তার পরে বক্তা নানাশাস্ত্র প্রমাণে “কলিতে ভক্ত দুৰ্লভ ও 
বিরল” এই যুক্তি নিরাস করেন ৷ পরে বক্তা সাশ্রনয়নে কাতর" 
কণ্ঠে সমুপস্থিত ব্ৰাহ্মণমণ্ডলীর আচরণে নিবেদন করেন যে, “ভো! 
ভূদেবগণ ! বৈষ্ণবের দেবতা বিষ্ণু, ভক্তেন্ন হৃদয়বল্লভ ভগবান, 
সেই ভগবান্‌ বিষ্ণুৱ চর্নপ-সেবাধিকাঁর হইতে ভক্ত বৈষ্ণবকে 
চ্যুত করা আপনাদের ন্যায় স্বাভাবিক দয়াপুগণের উচিত নয় ' 
আপনারা ধর্মরক্ষক । বৈষ্ণবের ধৰ্ম্ম রক্ষা করুন ৷” এ দিন 
নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস বাবাজী মহাশয় ও 
যুক্ত প্রসন্নকুমার বেদান্ত মহাশয় কিছু কিছু বক্তৃতা করিয়া- 





৩৪ প্রীগৌডীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংবরক্ষণী সভা 


পল 


ছিলেন। ইহার পর আনন্দ হরিধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়৷৷ 
তার পরদিন ২৩শে ভাদ্র শনিবার প্রাতে নানা প্রকা ' 
জনরব কর্ণসনীপে উপস্থিত হইতে লাগিল । জনক্রুতির সা; 
এই-_-সভা যাহাতে না হয়, সভার উদ্দেশ্য যাহাতে পণ্ড হয় 
অনেকে তৎপক্ষে চেষ্টা করিতেছেন। এই জনশ্রুতিতে ভক্তগণ ' 
একটু দুঃখিত হইলেন। কিন্তু সভার উদ্যোন্ভুগণ বিশেষ উৎ- 
সাহের সহিত সঞ্ল কার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন । ্রীযুত 
ফর্কিরদাস ধাওয়া মহাশয়ের উদ্াম ও উৎসাহ প্রশংসনীয় । 
যথাসময়ে সভাধিবেশন' হইল ৷ সভাপতির অনুমতিক্ৰমে 
প্রথমেই সভার নিয়মাবলী শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চূড়ামণি মহাশয় 
পাঠ করেন। | 
তৎপরে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস অদ্ধখণ্ট৷ “সৎ্সঙ্গ-মাহাত্ব্য 
বৰ্ণন করেন। 
তৎপরে রামানন্দ দাস বাবাজী এক ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। 
তাহার বক্ত তায় জীবের নিত্য কৃষ্ণদাস স্বৰূপ, স্বরূপ জ্ঞানই 
যুক্তি, মুক্তির পরেই ভক্তির আস্ত, একান্ত শরণাগত ভক্তের 
মুক্তাবস্থা ও বৰ্ণাশ্ৰমোক্ত বিধিনিষেধীতীত অবস্থা এবং জীবের 
কেবল যাতায়াতে জড়ভাব, কন্মপ্রবৃত্তিতে পশুভাৰ ও ভক্তিতে 
স্বভাব অর্থাৎ মনুষ্য ভাব ইত্যাদি বণিত হয়। 
এ দিন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলাপ্ৰসাদ সিদ্ধাস্ত-সরস্বতী 
মহাশয় কেবল শাস্ত্ৰীয় প্রমাণপূর্ণ “হরিজনকাণ্ড” নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে সমস্ত বর্ণাশ্রমাভিমানের মায়া", 


| 
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মুলকত্ব ও বিনশ্বরদ্ধ এবং মর্ত্যবাসী ভক্তের নায়াতাতত্ব ও 
অবিনশ্বরত্থ প্রদর্শিত হয়। 

সার কথা এই যে, মায়াধীন চতুর্দশ ভূবনাত্মক ব্ৰহ্মাণ্ড 
মধ্য স্থিত দেব-নর-পিশাচাদি দেহধারিগণের দেহ ও আচরণকে 
যে প্রাকৃত চক্ষে দেখা যায়, সেই চক্ষে ত্রন্গাগ্ান্তববন্তী ভক্ত- 
গণের দেহ ও আচরণ দর্শন ও সমালোচনা করা উচিত নহে। 
ভক্ত যেখানে যে দেহে থাকেন, তাহার দেহ ও কাধ্যাবলা 
তংস্থলের মায়াধীন তৎসনদেহীগণের আচরণের সাম্য দেখা 
গেলেও মনে করা উচিত নহে যে, তাহার! মায়াধীন ৷ 


ত 


ভক্ত, মায়ামুক্ত। যেমন ‘গছ’ ও ‘সামান্তা নদী? উভয়্লেই 


ফেনপঙ্কাদি নীগ্ল-ধৰ্ম্ম-বিশিষ্টা এবং উভয়ই নিযম্নগা বলিয়া প্রতীত 
হইলেও গঙ্গা মাধাতীতা চিন্ম টি আর অন্যান্য নদী প্রাকুতজ্ঞজলময়ী ৷ 
নীরধর্ম্মে গঙ্গার সহিত অন্যান্য নদার সমত্ব দর্শনে গঙ্গাকে 
সামান্ নদী বলিয়া মনে করিলেই অপরাধ ৷ সেইরূপ ভক্তদের 
নর-শূদ্ৰ-চণ্ডাল-পশু প্রভৃতি যে দেহেঁই থাকুক না কেন, তাহাকে 
তাহার সমশ্রেণী দেবনরাদির ন্যায় মায়াগ্রস্ত মনে করিয়া 
কৰ্ম্মণধীন মনে করা অপরাধজনক ইত্যাদি ৷ 

ইহার প্রবন্ধ পাঠের পর বৈষ্বসঙ্গিনী-সম্পাদক ভক্তপ্রবর 
শ্রীযুক্ত মথুমৃদ্দন অধিকারী মহাশয় দণ্ডায়মান হয়েন। তিনি 
পূর্ববপক্ষ-নিরসন” ও বর্তমান গুরু বিভ্রাট সম্বন্ধে কিছুক্ষণ 
আলোচনা করেন । 

পরিশেষে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাসবিহা'রী সাংখ্যতীর্থ 
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মহাশয়ের লিখিত প্রতিবাদ প্রবন্ধটি পাঠ করেন ৷ দেখা গেল 
তাহার প্রবন্ধে “পূৰ্ববপক্ষ-নির্সনের” প্রমাণ ও যুক্তগুলি খণ্ডি 
হইয়াছে । 

তৎপরে শ্রীমতগ্রভূপাদ মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ বক্তত 
করিতে উঠেন ৷ এ দিনেও তিনি প্রথমে ব্ৰাহ্মণ ও বৈধঝে, 
মনোমালিন্য দূরীকরণ জন্য বক্তৃতা করেন । তাহার সারমর্ম এই-- 

‘বর্তমান আমার হৃদয়ে দুইটি দুঃখের বোঝা | একট 
আমি ৭ শত মাইল দূরবর্তী বাড়ী হইতে সঙ্গে করিয়া এখানে 
আনিয়াছি ৷ সেটা এই+পুর্ববপক্ষ-নিরসন” ( হস্তে পূর্ববপক্ষ-নিরসঃ 
উত্তোলন করিয়া সকলকে প্রদর্শন )। ইসা দ্বারা বৈষ্ণবধৰ্ম্মে হে 
আঘাত দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আমার হৃদয়ে প্রবল দুঃখ উৎ- 
পন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, তাহা যেমন আমার সঙ্গে আসিয়াছে, 
তেমনি বাড়ী লইয়া যাইব । সে দুঃখের প্রতিকার বাড়ীতে 
বসিয়াই করিব । আমার ধারণা, ইহার একটি উত্তর বাড়ীতে 
বসিয়াই লিখিতে সক্ষম হইব । আমার আর একটি ছুঃং 
এখানেই উৎপন্ন হইয়াছে । তাহার উৎপত্তি, ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণবে৷ 
মনোমালিন্য দর্শনে | ইহার প্রতিকার আপনারা করুন : 

ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণব উভয়ই আমার নমস্ত । উভয়ের চরণে আমার 
নিবেদন আছে। হে ব্ৰাহ্ম্গণ ! আপনাদের প্রতি বৈষবগণ 
কদাচ অসম্মানন! প্রদর্শন করিতে বা বিরূপ হইতে পারেন না; 
আপনারা তাহাদের উপাস্ত, শ্রীভগবানের পূজ্য । সুতরাং প্রকৃত 
বৈষ্ণব আপনাদের অসম্মান কখনই করিতে পারেন না । 


ৰ 
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হে বৈষ্বগণ ! আপনাদের ধর্শ্মের মূল-- তৃণাদপি স্বনীচত্ব, 
তরোরিব সহিষ্ণুত্ব, অমানিত্ব ও মানদহ । যদি কোন বৈষ্ণব 
জাতিবিগ্ঠ। আশ্রনাদিতে সৰ্ব্বোত্তম হয়েন, তবুও তিনি নিজেকে 
সর্ধাপন ভাবিয়া সকলের নিকট কায়মনোবাকো অবনত 
থাকিবেন ৷ ইহাই বৈষ্ণবের স্বভাবিক ধন্ম। আআপাদ সনাতন 
গোঞ্বানী বর্ণ, আশ্রম, ভক্তি প্রভৃতিতে সৰ্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াও 


এ 


কায়ননোবাক্যে নিজেকে “নীচজাতি নীচসঙ্গী” প্রভৃতি বলিয়া 
সকলের নিকট পরিচয় দিতেন ও তদ্রপ আচরণ করিতেন । 
হে বৈষ্ণবগণ ! এখন বিচার করুন, ব্ৰান্মণগণ যদি আপনা- 
দিগকে নীচজাতি বলিয়া গালি দেন, তাহাতে আপনাদের দুঃখ 
করা উচিত কি, সন্তোষ প্রকাশ করা উচিত? দুঃখের পরিবর্তে 
সন্তোষ লাভ করাই উচিত । আপনারা স্বভাবতই যেব্ধপ 
পরিচয় দিতে চাহেন, ব্ৰাহ্মণগুণ আপনাদিগকে তাহাই দিলেন, 
এতদপেক্ষা শৌভাগোর বিষয় আর কি আছে? এই বিবেচনা 
করিয়া আপনারা অপমানকারীকে প্রেমালিঙ্গন করুন । 
পরিশেষে উভয়ের নিট আনার একটি ভিক্ষা আছে, আমি 
ব্ৰহ্মবাসী ব্ৰাহ্মণ আপনাদের অতিথি । স্ৃতরাং ভিক্ষা দিতে 
কুঠিত হইবেন না। ভিক্ষা ৰ পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ, 
মনোমালিন্য তাহাই আমাকে দিউন। আনি অঞ্চলে বন্ধনপূবক 
৷ ভআধামে লইয়া গিয়া ইীষমুনায় নিক্ষেপ করিব ৷” 
| তারপরে বক্ত! বৈষ্ণবের জাতিভেদ ও গুরুকরণ সম্বন্ধে 
| বন্তৃতা করেন। বক্তৃতার সারমর্ম এই- সববর্ণাশ্রমীর মধ্যে 


৩৮ ্লীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা | 
সংজ্ঞা হয়। ভক্তাখাগণের পরস্পরের মধ্যে পারমাধিক আচা; ' 
ব্যবহার ভক্তোচিতভাবেই নিবাহিত হওয়া উচিত । পররমাঃ 
বিষয়ে 'পরস্পরের মধ্যে বর্ণাশ্রমোচিত ব্যবহার অনুচিত । 
ব্যবহারিক বিষয়ে আমর] বর্ণাশ্রমের দোহাই দিই না। 

আমাদের যত গোল পরমার্থ সম্বন্ধে । তাহা একটা দুষ্টান্ো 
দেখ ন! কেন? যেমন ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট পদ । গবর্ণমেই, 
যবন বা ব্ৰাহ্মণ যাহাকে এই পদ দিবেন তিনিই “ডেপুটী, 
আখ্যায় আখাত হইবেন ৷ যবন হউন, বা ব্ৰাহ্মণ হউন সেইপ? 
পাইলে উভয়কে ডেপুটী বলিতে, বা তৎপ্রতি ডেপুটীর সন্মা, 
প্রদর্শন করিতে এবং তাহার নিকট প্রয়োজনীয় কাধ্য করি৷ 
আমরা বাধ্য, তাহাতে আমরা কুচিতও হই না। সে স্থে 
আনরা ব্থাশ্রম বিচার করি না._করিবার আবশ্যকতাও নাই 
যথা প্রয়োজনীয় কাধোই তাহার সম্বন্ধ, তাহা হইলেই হইল 
তাহার সহিত মেয়ে আদান প্রদান বা স্বজাতি সম্বন্ধীয় কোঃ 
ব্যবহার করিতে হইতেছে না । 

সেইরূপ যিনি রাজ-রাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট “ভক্ত” পা 
পাইয়াছেন, তিনি যে জাতি হউন না কেন, তাহার বিচার? 
করিয়া তাহাকে “ভক্ত” বলিয়া গ্রহণ করা, ভক্ত বা বৈষ্ণবে৷ 
প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার উপদেশ পাইয়াছি, তাহার প্রতি 
সেইরূপ ব্যবহার করা এবং তৎসহ পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রয়োজন: 
কাযা করা আমাদের উচিত। পরমার্থ সম্বন্ধীয় কাধে 
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২২১২২ নি 
সারমাধিকগণের মধ্যে জাতি ও আশ্রম বিচার অপ্রয়োজনীয় 
ও অনুচিত । 

আরও দেখ, কোন রোগীর কবিরাজের উপদেশমত পুরাতন 
গুড়ের দরকার হইয়াছে । তিনি যেখানে যাহার দোকানে তাহা! 


পাইবেন, সেইস্থান হইতে তাহার দোকানে যাইবেন ও শীঘ্রই 


তাহা সংগ্রহ করিয়া রোগমুক্ত হইবেন ৷ ব্ৰাহ্মণের কাছে 
থাকে লইবেন ; চামারের দোকানে থাকে লইবেন ৷ - ব্ৰাহ্মণ 


চিনি সন্দেশ ও রসগোল্লার দোকান করিয়াছেন, আর চামার 
কবিরাভী দ্রব্য. পুরাতন গুড় প্রভৃতির দোকান করিয়াছেন । 
এখন বলুন দেখি, পুরাতন গুড়াম্ সন্ধিৎস্থ রোগী সেই ব্রাহ্মণের 
কাছে যাইবেন, কি--সেই চামারের কাছে যাইবেন ? সেই 
চামারের কাছে যাইয়া শীঘ্রই পুরাতন গুড় তাহার লওয়া উচিত ৷ 
জাতি বিচার করার প্রয়োজন কি? ভাতি-বিচার করিয়া গুড় 
বাবসায়ীকে “চামার” বোধে বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন 7 
তাহাকে সেই চামারের দোকান হইতেই গুড় লইতে হইবে, 
সেইরূপ ভব-রোগক্রিষ্ট যে ব্যক্তির ভক্তিলাভ করা প্রয়োজন 
হইবে, তিনি যাহার নিকট তাহা পাইবেন, তাঁহার নিকট শীঘ্র 
তাহা গ্রহণ করিবেন। সে স্থলে ত্রান্মণ-শূদ্র বিচার নিষ্প্রয়োজন।” 
(বক্তা গোস্বামীপ্রভূৱ বক্তৃতার মন এইরূপ । তাহার মধুর 
(বক্তৃতার সময় পঞ্চসহস্রাধিক শ্রোতা ঘন ঘন আনন্দে “হৰিধ্বনি” 
করিতেছিলেন। পরিশেষে আনন্দধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়। 

তৎপরে ২৪শে ভাদ্র, রবিবার । অদ্য প্রাতে শুনা গেল 
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পূর্ববপক্ষ-নিরসনের সিদ্ধান্তগুলি বজায় রাখিবার জন্য “গৌড় 
বৈষ্ণবধৰ্ম্মদমালোচনী” সভার আচার্য্য সীায়াগ্রামনিবাসী “অধিকার 
কুলোৎপন্ন এবং এ “নিরসন” পুস্তকের যুগপৎ “অধিকার 
গোস্বানী” পদবীধারী গ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভাগবতরত্ব নামক এ 
ব্রাহ্মণ যুবক পণ্ডিতকুলভূষণ প্ৰভূপাদ  অযুক্ত সধুনুদ! 
গোস্বামী সাৰ্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত শান্তর বিচার করি 
তদীয় বাসায় যাতায়াত করিতেছেন এবং ইহাঁও শুনা গে 
পরমারাধ্য গোস্বামী প্রভু তাহার উক্তি সমূহ শাস্তযুক্তিদ্বাৱা <: 
খণ্ড করিলেও তিনি বহু বাক্যব্যয় করিয়া তর্ক করিতে ছাড়িতে : 
ছেন না। শুনিয়া আমাদের মনে বড়ই দুঃখ হইল । এ 
শ্ৰীজগদানন্দ ও ভ্রীসনাতনের প্রসঙ্গে এমন্মহাগ্রতুর উক্তি ময় 
পড়িল । এদিন আরও শুনা গেল, কেহ কেহ ভ্ীগোপীবল্পভ ২ 
পুৱের গোস্বামীকে . শ্দ্র” নির্দেশ করিয়া তাহা? 
সভাপতির আসন হইতে সরাইবার জন্য এবং ব্ৰাহ্মণ সভাপ/: 
নির্দেশ করিবার জন্য উদ্যোক্তুগণকে কুপরামর্শ দিতেছেন ; কিং 
পরক্ষণেই শুনিয়া সুখী হওয়া গেল, উদ্োক্ত, গণ তদ্রুপ অপর 
জনক কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত নহেন । যাহা হউক অপরা! 
যথাসময়ে সভাধিবেশন হইল । 

এই সময় একটি বাদাকর বাছাযন্ত্র সাহায্যে ঘোষণা করি 
যে, গ্ভই এই সভার একটা প্রতিবাদ সভা “অমুক” স্থানে হইবে ৷ 

যাহা হউক এদিকে সভার কাধ্য যথারীতি চলিতে লাগিল: 
সে দিন শ্রোতৃসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল । কেহ বর্দে, 
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১ হাজার, কেহ বলেন ৭|৮ হাজার । একটা আনন্দ ও আশ্চযোর 
ধ্যর এই যে, সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, মধ্যে মধ্যে 
[টি হইতেছিল, সভাগৃহের বাহিরের চারিদিকের উপবেশন ও 
গায়মান হইবার স্থান কর্দিনাক্ত হইয়াছিল ৷ শিরে বারিপাত 
নিখারণের জন্য কোন আবরণও ছিল না। আর এদিকে একটা 
বুদ্ধ সভার আহ্বান ছিল, তথাপি শ্রদ্ধাবান শ্রোতৃগণ কেহই 
এই সভাস্থল তাগ করেন নাই। সকলেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া, 
কর্দনাক্ত হইয়াও বক্তা শুনার জন্য রাত্রি ৯০ টা পধ্যন্ত 
সমভাতব দণ্ডায়নান ছিলেন ৷ যাহা হউক সভারন্ত হইল ৷ 
সভার প্রথমে শ্রীধুতসিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় ভলদগন্ভীর 
স্বরে ভক্তিগদ্গদকণে শ্রীমন্মহা প্রভুর শিক্ষাঃ৪ক আবৃত্তি ও 
ব্যাখ্যা করেন । তারপরে তিনি “পুর্ববপক্ষ-পিরসনেটর সিদ্ধান্ত 
গুলি খণ্ডন করত; যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন.. সেই প্রবন্ধ পাঠ 
করেন।  সব্ববৈষ্ণবজগদন্দ্য শ্রীমন্মহাগুভুর পরমপ্রিয়তম 
শ্ৰ৷মদ্রঘুনাথ দ দাস গোস্বামী কারুস্থকুলোভ্ভব বলিয়া পূৰ্ব্বপক্ষ- 
নিরসনকার গোস্বামীগণের নিকট শুদ্রগণ্য হইয়া হেয় হইয়াছেন । 
সেই প্রসঙ্গের নিরাসকল্সে শ্ৰীযুত সিদ্ধান্তসরস্থতী মহাশয় হৃদয়ের 
আবেগভরে অর্ম্মম্পশী ভাবায় যাহা লিখিয়াছিলেন, প্রবন্ধপাঠের 
সময় তাহা শুনিয়া ভক্তাভক্ত নির্বিশেষে প্রায় সকলেরই চক্ষে 
'অশ্রুকণা। দেখ! গিয়াছিল। 
| তাহার প্রবন্ধপাঠের পর পণ্ডিত রামানন্দ ভাগবতভূষণ 
মহাশয় ; নানাশাস্ত্র যুক্তিদ্বারা গুরুকরণ ও অশালগ্রামশিলাপৃজা 
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লক্ষ্য করতঃ বলেন_-“আপনারা কাহারও কুবুদ্ধি দ্বারা চাচি 
হইয়া বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না, বৈষ্ণবগুরুকে শুদ্রবো!, 
। ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিবেন না এবং বৈধ 
নিত্যকৃত্য, চিরাচরিত শ্ৰীবিষ্ণুপূজন হইতে প্রতিনিবৃন্ত হইবেন না 

তারপরে পণ্ডিত শ্ৰীযুত প্রপন্নকুমার বেদান্তরত্র মহা" 
নানাশান্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিদ্ধারা বৰ্ণাশ্ৰম ধম্মের অকিক্চিংকর৷ 
কলিতে ভক্তিমার্গের উপাদেয়ত্ব, উপযোগীত্ব এবং ভক্তিমা; 
বৰ্ণাশ্ৰম সংযোগ করণের অনাবপ্কত্ব ও অন্থপযোগীত্ব বৰ্ণন করি 
পুরবপক্ষ নিরসন পুস্তকের লিখিত ব্যবস্থাগুলিকে ভক্তিবির 
বলিয়া ঘোষণা করেন । 

এদিনকার সভাতে শরীধামরন্দাধনের গোস্বামীপ্রভু অ 
সুমধুর বক্তৃতা করেন।. বক্তুতার স্ুচনাতে প্রকাশ করেন ॥ 
তিনি পুববপক্ষনিরসন পাঠে মন্মবেদনায় চক্ষের জল ফেলিয়াছে 
'এবং সেই পুস্তক পাঠে অন্য যাহার! মর্মাহত হইয়াছেন 
অশ্ৰুজল ফেলিয়াছেন তাহাদের সহিত মিলিত হইলে হৃদয়ে 
বেদনা লাঘব হইবে, এই আশায় সুদূর শ্রধামবুন্দাবন হই, 
, এখানে আসিয়াছেন ৷ তারপরে প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় কলি! 
বর্ণাশ্রম ধর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অসাধ্যত্ব এ 
ভক্তিমার্গে বর্ণীশ্রমাদির অনপেক্ষত্ব ও বিরোধিত্ব সৃম্পষ্টভা৷ 
শ্রোতৃনগুলীকে বুঝাইয়া দিয়া এই মর্মে বলেন-:“আপনারা অঃ 
সমস্ত ত্যাগ করিয়া, এই সমস্ত বাদ বিসম্বাদের মধ্যে না যাই? 
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শ্ৰদ্ধাপূৰ্ণিক একান্তভাবে শ্রাহরিনাম কক্ুন ৷ স্ব স্ব জীবিকা যেমনি 
আছে তেমনি থাকুক, একান্তভাবে হরিনাম করুন । নাম সৰ্ব্ব- 
শক্তিমান, নামেই সর্ববসিদ্ধ হইবে, অন্য কোন হশ্মাচরণের অপেক্ষা 
থাকিবে না। যদি শ্রদ্ধায় সৰ্ব্বদা নানগান করিতে পাবেন তবে 
ভাল, নচেৎ হেলাতেও দিবারাত্রের কোন কোন সময়ে নাম 
গান করিবেন, তাহাতেও সবনঙ্গলোদয় হইবে। সবসিদ্ধ হইবে” 

ইহার বন্তুতার পর পণ্ডিত শ্রীযৃত গঙ্গাধর চূড়ামণি- 
সর্বসম্মতিক্রমে পূৰ্বপক্ষনির্বসনোক্ত ব্যবস্থাগুলির অসাৱত্ব, অশাস্্ৰীয়ত্ব 
ও ভক্তিধিরুদ্বাত্ব ঘোষণা করেন । 

তারপরে স্বয়ং সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রভূপাদ বিশ্বস্তরা- 
নন্দদেব গোস্বামী শ্রীমন্তাগবতের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা! 
করিয়! সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করেন। 

তারপরে ভক্ত শ্লীগৌরহরিদাস দোনাগ্রাম নিবাসী পণ্ডিত 
কবিবর শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ কৰিবন্ত মহাশয় প্রণীত সভা ও বক্ত গণের 
মাহাত্মাব্যগক শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্ববিধান 
করেন । 

এদিন সভাতে “বৈষ্ণব-সঙ্গিনী” সম্পাদক শ্ৰীযুত : 
মধুমুদ্বন অধিকীরী মহাশয় বৈষ্ণব্রে ত্যক্ত দেহ প্রোথিত করণ 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন ৷ প্রবন্ধে বেদাদির প্রমাণে দেখান হয় 
যে, শব-প্রোথন কাধ্যটী অশাস্ত্ৰীয় নহে। তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্ৰ- 
সঙ্গত ও বৈষ্ণব সমাজে চিরপ্রচলিত, সুতরাং তাহা ত্যাগ 
করিবার প্রয়োজন নাই । 
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পরিশেষে পণ্ডিতবর ভাগবতোত্তম শ্ৰীযুত শীতানা.. 
ভক্তিতীৰ্থ মহাশয় সভাপতি মহোদয় ও বক্তৃমণ্ডলীর গুণ ব্ণএ 
করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং তৎপ্রসঙ্গে কলিতে অন্যমার্ণে 
অসারত্ব প্রদর্শন করিয়া কেবল শ্রহরিনাম সংকীত্তনকেই এক৷ 
আশ্রয়নীয় বলিয়া তারম্বরে ঘোষণা করেন। তারপরে সভা ভগ্ন 
সভাভঙ্গের পর গোস্বামী প্রভূগণের পদরভ গ্রহণ ঝাপার ৪ 
বর্তমানকালে তাহা এক অপৃববাদৃভূত ও অচিন্তনীয় ব্যাপার? 
নানাপ্রকারে বাধাপ্রাপ্ত, জনতায় নিষ্পেষিত হইয়াও এ' 
এক বার শত শত লোক চাপ বাধিয়া গোস্বামীপ্রভুগণের পাড়ে 
দিকে ঝাপাইয়া পড়িতে লাগল । আর সঙ্গে সঙ্গে মূহু্ণুং 
গগণবিদারী কলিমলনথনকারী তুমুল হৰ্ষধ্বনি। এইবূপে ৬ 
সহস্র লোকের দ্বারা পদধূলি গ্রহণ। তাহা শেষ হইতে প্রা 
১ ঘণ্টার উপর লাগিল। ক্রমশ: জনতা কমিল। ভক্তগণ বাসি 


হে 
ত 
ত 


আসিয়া উন্মুক্ত বাতাসে প্রাণ জুড়াইলেন। তারপরে . ভ্রমণ 
সকলে নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া গেলেন । পরিশেষে একটি কথ 
বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা হইতেছে ৷ 

শুনা গেল, বৈষ্বগণের বিষ্ণুপূজ্জা উঠাইযা দিতে, বৈ 
মধ্যে জাতি-বিচার প্রবল প্রচলন করিয়া শূদ্ৰাদি কুলোৎপঃ 
বৈষ্ণৱগণকে ছোট করিতে এবং বৈষ্ণবগণকে শূদ্রগুরু ত্যাগ 
করাইতে “গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সমালোচনী” সভার এক বিরাট 
অধিবেশন হইবে। সেই সভাতে সমস্ত প্রভু সন্তান, আধ্য সন্তান 
ও ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতগণকে একমত করিয়া ত 
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আনয়ন করা হইবে। 
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ই জনশ্ৰুতিটাতে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 

যেহেতু, বৈষ্ণব সমাজ যাহাদের স্থষট, যাহারা পুরুাস্্রমে 
[াজ চারিশত বংসত্ন বৈষ্ণবগণকে ঘৃণা না করিয়া আত্মজ্ঞবং 
[তিপালন করিয়া আসিতেছেন, খাহাদের অঙ্গে মাথা রাখিয়া 
[যঃবগণ কন্মী জ্ঞানী প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া 
শঙ্ক নিদ্রা যাইতেছেনঃ যাহাদের কৃপাশ্রর-প্রভাবে শূদ্ৰাদি 
ফ্ণবেরাও  শ্রাখ্ফ্ণুপূজনাধিকার লাভ করিয়াছেন এবং এতাবৎ 
|ণিষুঃপৃজা করিয়াও বর্ণশ্রম-প্রবল হিন্দু সমাজে পতিত হয়েন 
[ই বা ধাহাদের কৃপাশ্রয়-প্রভাবে কেহই বৈষ্বগণের অচ্চনাধিকারর 
বাপ করিতে পারে নাই, ধাহাদের কৃপায় বর্ণাশ্রমযুক্ত সমাজের 
ধা থাকিয়াও বৈষ্ণবেরা জাতি-বর্ণাশ্রম নিরিশেষে উচ্চাধিকারী 
ধুগণের পদরজ পাদোদকাদি নিঃশঙ্কে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থম্মন্ত 
ইতেছেন, আজ সেই প্রভুসন্তানগণ এবং আচাধ্য-সন্তানগণ 
ট তাহাদের পিতৃপুরুষগণের ন্থষ্ট, চিরাশ্রিত,. চিরপালিত 
রক্ষিত ভক্কিরাজ্যে বন্মীগণের পূর্ণাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
হিদের গ্রাসের মধ্যে বৈষ্ণবগণকে নিক্ষিপ্ত ও নিষ্পেষিত 
রিয়া বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুপূজনাধিকার কাড়িয়া লইবেন বা পৃজানিরত 
বষ্চবগণকে সমাজে পতিত করিবেন বা নীচজাতিজাত উচ্চাধি- 
1রীগণের পদরজাদি গ্রহণ হইতে ভক্তিলাভেচ্ছ্গণকে বঞ্চিত 
রিবেন? ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না। বৈষ্ণবেরা 
হাদের, আর তাহার! বৈষ্ণবদের । তাহারা রক্ষক হইয়া তক্ষক 


ইবেন, এ ধারণা করিতে পারেন কি? 


৪৬ ভীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 


পরিশেষে গললগ্নাকৃতবাসে সাশ্রুনয়নে যুক্তকরে নিবেদন, 


হে নিরপেক্ষ প্ৰভু সন্তানগণ ! হে নিরপেক্ষ আচার্যা সম্ভানগণ 
আপনাদের বৈষ্ণব সমাজ গেল। কে কোথায় আছেন রহ 
করুন! রক্ষা করুন! বিরোধী সভাতে না যাইয়া কেবল নিশে৷ 
হইয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না ৷ আপনাদের স্বশীতল চর 
ছায়ায় তাপিত, ত্রস্ত, ভীত, চকিত বৈষ্ণৰগণকে রক্ষা করুন 
বালিঘাইতে যে দাবানল উত্থিত হইয়াছে তাহা প্রশমিত ॥৯ 
হইলে অচিরেই সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ দগ্ধ হইয়া ভগ 
পরিণত হইবার সম্ভাবন! ৷ দুই একজন আচার্য্য সন্তানের আশ্বা 
পাইয়া ইতিমধোই বৈষ্ণব বিদ্বেষিগণের বিকট হুঙ্কার ও তাও 
সত্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । এক্ষেত্রে আপনার! রক্ষা না কৰিছে 
আর রক্ষা নাই; বৈষ্ণবগণ শক্তিহীন, আপনাদের আচরণ 
নিবেদন করিয়াই নিবৃত্ত, প্রতিকারের সামর্থ্য নাই। 


শ্রী্ীকৃষচৈতন্তচন্দ্রায় নমঃ । 
পূর্ববপক্ষ মীমাংসা । 


কই 


“বালিঘাই উদ্ধবপুর-গোৌড়ীয়-বৈষ্ণবধন্ম সমালোচপী” সভা 
তে পপুর্ববপক্ষ নিরসন” নামে যে ব্যবস্থা পুস্তক প্রচারিত 
ছে, সেই পুস্তক ৰণিত অভিনব ব্যবস্থা পাঠ করিয়া হরি- 
লাগিয়াছে। জানি না, 


হই 
হইয় 
ভুক্তজনমাত্রেরই প্রাণে দারুণ আঘাত 
কোন্‌ স্বার্থ সাধন উংদ্দশ্যে ব্যবস্থাকার ব্ফ্ণেবধর্নের আবরণে এরূপ 
ঘোর স্মার্তবাদ প্রচারে যত্নশীল হইয়াছেন । সনাতন বৈষ্ঞব- 
হানিকর এই সকল ব্যবস্থা কেবল স্মার্তপন্তিত- 
গণের দ্বারা প্রচারিত হইলে, তাহাতে আমাদের তত অধিক 
ই দুঃখের কারণ ছিল না । দেখিতেছি আমাদের চিরপুজ্য কোন 
কোন বৈষ্ঞবাচাধ্যও এই সভায় যোগদান করিয়া শ্রীশ্রমন্মহা- 
প্ৰভুত্ব অতি, সাধের বৈষ্ণব ধনের মুলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্ভাত 
সমাজের যাহার! রক্ষক, তাহারাই এক্ষণে ভক্ষক 


ধৰ্ম্মের মধ্যাদ। 


ইইয়াছেন। 
হইয়া দাড়াইয়াছেন! হায়! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় 
আর কি আছে। অতএব বিশুদ্ধ ভাগবত যৰ্শ্মের মধ্যাদারক্ষণের, 


নিমিত্ত এবং এই স্বকপোলকল্লিত অভিনব ব্যবস্থা দর্শন করিয়া 
যাহাতে কোমল শ্রদ্ধব্যক্তিগণের সর্বনাশ সাধিত হইতে না পারে 


8৮ প্রীগোঁড়ীয় বৈষ্ব-ধন্ম-সংরক্ষণী সভা ৷ 


তজ্জন্ত এই সকল অভিনব অসার ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা, 
ভক্তজনমাত্রেরই অবশ্য কৰ্ত্তব্য । 

এই কর্তব্যের অনুরোধে আমরা নিতান্ত অযোগাাধম ॥ 
আমাদের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত শাস্ত্ৰজ্ঞান না থাকি: 
প্রাণের আবেগে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি: ; 
আমাদের এ প্রবন্ধ প্রকৃত প্রতিবাদ নামের যোগ্য নহে-_ গুতুগা 
গণের শ্রীচরণে মনের অভিপ্রায় নিবেদন মাত্র । এই অভি 


প্রকাশ করিতে গিয়া হয় তো নিজেদের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অ 
সত্য অনুরোধে প্রহৃপাদগণের অগ্লীতিকর কোন কথা + 
অসম্ভব নহে । ভরসা করি, প্রভুপাদগণ স্বীয় উদারতা গুণে 
অপরাধ মাৰ্জ্জনা করিবেন ৷ 


সমাজগঠন করিতে হইলেই বিধিব্যবস্থার প্রয়োভন। সাঃ 
জিক লোকদিগকে সেই সমস্ত বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হা 
সাত্বিক, রাজসিক, তামসিকভেদে শাস্ত্ৰ ত্ৰিবিধ । চিন্দুধ 
মধ্যে যে কয়টা সম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সারি 
শাস্ত্রের মতানুসরণ করেন। স্তৃতরাং অন্যান সম্প্রদায় যে সক 
মত অবলম্বন করিয়া থাকেন অথবা যে সকল স্মুতি-নিবছে 
মতান্থবন্তী হন তাহাদের সেই সকল মতের অধিকাংশের সহি 
বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যে পার্থক্য থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই 
অতএব ভক্তিবাদীসাত্বতগণের সহিত জড়কৰ্ম্মবাদী স্মার্তগণের ছি 
ভক্তিবিহীনপাষগুগণের যে. চিরবিরোধ, তাহা কেবল এই সাম্য 
দায়িক অসানপ্তস্ততার ফল বুঝিতে হইবে । এই জন্যই শা 


বৈষণবে চিরদ্বন্থ। পূর্ব্বকালে বৈদিক সম্প্রদায়িদিগের মধ্যে 





পূর্ববপক্ষ-মীমাংসা । ন 





পরস্পর খিদ্বেষ ও বিরোধ সংঘটিত হইয়াছিল । অথর্ব পরিশিষ্ট, 
শতপথ ব্ৰাহ্মণ, বাজসনেয় সংহিতা, এমন কি মনুসংহিতাতেও এক 
বৈদিক-সন্প্রদায়ী অন্ত বৈদিক সম্প্রদারীকে বিদ্বেব-পরবশ হইয়া 
নিন্দা করিয়াছেন এবং পরস্পর পরস্পরকে অপদস্থ করিবার 
চেষ্টা পাইয়াছেন এরূপ বহুতর প্রমাণ লক্ষিত হয় ॥।  স্থৃতরাং 
বৰ্ত্তমান কলিক'লে এই বৈষ্ণব প্রধান যুগে কর্ম্মবাদী ম্মান্গণ 
অস্থুয়া বশতঃ বিছ্বেব-পরবশ হইয়া বৈষ্ুবগণকে অপদস্থ করিবার 
চেষ্টা করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সংসারাসক্তির 
গ্রাচুধ্যে স্থার্থপরতার চরমসীমায় উপনীত না হইলে তো লোকের 
এরূপ বিবেকনাশ ও দুর্ব্ব,দ্ধি উপস্থিত হয় না! জানিনা, 
প্রভুপাদগণ কোন্‌ ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থ গুণোদনার 
ফলে আপনাদের দাসানুদাস বৈষ্বগণকে, তাহাদের অতি নিজ- 
জন হইয়া এরূপ নির্দয়রূপে নিজ্জিত ও লাঞ্ছিত করিতেছেন? 
ভক্তি ও ভক্তের মহিমা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং ইহার বিলোপ সাধন 
সহজ সাধ্য নহে । যতদিন হিন্দু ও হিন্দুধম্মের অস্তিত্ব থাকিবে 
যতদিন হিন্দু, হিন্দুধৰ্ম্মের রীতিনীতি মানিয়া চলিবে ততদিন 
ভক্তি ও ভক্তের মহিমা ভূবন হইতে বিলুপ্ত হইবে না। ধম্ম ও 
গুণের আদর চিরকাল আছে এবং থাকিবে । 

গৌড়ীয় বৈষ্বসমাজের স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস। এই 
গ্রন্থখনি “ক্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী বিলিখিত” বলিয়া লিখিত 
হইলেও শ্রীপাদ সনাতন গোম্বামীই এই গ্রন্থের নির্মাতা । 
ইহার টাকাও তাহারই লিখিত। লঘুতোষণী টাকার উপসংহারে 





৫০ ক্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 





টাকাকারের গ্রন্থ পরিচয়ে শ্পাদ জীবগোস্বামী আপাদ সনা 
প্রণীত গ্রন্থ সমূহের যে তালিকা লিখিয়াছেন তাহাতে ॥ 
যায়_-“হরিভক্তিবিলাসম্ত তৎটীকা দিক্‌ গ্রদশিনী ৷” 

পাদ সনাতন পরম পণ্ডিত ছিলেন । তাহাতে আৰ 
তিনি শ্রমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপামুগৃহীত কৃপাদিষ্ট ও কৃপা; 
্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায়ের নিকট গ্রপাদ সনাতনের ! 
বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন, 

“ইহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন । 


পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম ॥ { 
তোমার যৈছে বিষয় তৈছে তার রীতি ! ৷ 
দৈন্য, বৈরাগা পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি ॥ ৷ 


এই ছুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে ৷ 
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্ৰ করিতে প্রবর্তীনে 0” 
শমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনে শক্তি সঞ্চার করিয়া ভরি 
শাস্ত্র প্রচারের নিমিত্ত আদেশ করেন, কিন্ত তথাপি শ্রীপাদ সঃ 
তনের হৃদয় নিজের অনুপযোগিতা জ্ঞানে এই ভার গ্রহ 
অবসন্ন হয়েন। তাই তিনি পুনশ্চ প্রভুর কৃপাভিক্ষা করে 
যথা, জ্রীচরিতামুতে_ 
“পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে । ধ 
প্রভু আজ্ঞা দিলে বৈষ্ণব স্মতি করিবারে ॥ 
মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানো আচার । 
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি পরচার ॥ 


পুর্বিপক্ষ-নীমাংসা । ৫১ 








সূত্র করি দিশ! যদি কর উপদেশ । 
আপনি করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥ 
তবে তার দিশা ক্ষুরে মো নীচ হৃদয়ে ৷ 
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও সেই সিদ্ধ হয়ে ॥৮ 
কৃপাময় প্রভু তখন সনাতনের প্রার্থনা পুর্ণ করিলেন ৷ = 
“প্রভু কহে, যে করিতে করিবে তুমি নন । 
কৃষ্ণ সেই সেই তোমায় করাবেন স্ফুরুণ ॥” 
শ্ৰাপাদ সনাতন সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রেরণায় এবং কুপা- 
বৈশেই যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন গ্রন্থের উপক্রম, উপসংহার 
ও অভ্যাসে তিনি অনেকবার সে কথার উল্লেখ করিয়া রাখিয়া- 
ছেন! যথা-- 
“তং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তাদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্‌ ৷ 
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহান্ধিং সন্তভুৱেৎ সুখম্‌ ৪” 
j ২য়, বিলাস । 
“বন্দেইনন্তাডুতৈশ্বযা ভ্ৰীচৈতন্যাং মহাপ্ৰভুম্‌ ৷ 
নীচোইপি যৎ প্রসাদাৎ স্যাৎ সদাচার-প্ৰবৰ্ত্তক: ॥৮ 
৩য় বিলাস । 
ভ্ীপাদ সনাতনে আ্ীচৈতন্থ প্রবিষ্ঠ হইয়াই যে এই গ্রন্থ 
প্রণরন করেন ১৯শ বিলাসে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে । যথা 
"স্রীচৈতন্তং প্রবিষ্টোইম্মি শরণং সুষ্ঠু যেন হি ৷ 
আৰিষ্টো৷ যাতি দুষ্টোইপি প্রতিষ্ঠাং সদভিষ্টুতাম্‌ ৷” 
এতদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, এই স্মৃতিগ্ৰন্থখানি ব্যক্তি 


৫২ এীগৌড়ীয় বষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 


জার ৯ 
বিশেষের স্বকপোল কল্পিত নহে। ইহা স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবানের, 


প্রেরণায় লিখিত । গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্ৰদায়ী ব্যক্তিমাত্রেরই: 


এই গ্রন্থের প্রত্যেক উক্তির প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। 
আমাদের সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির নিকট কোন কোন বিধান ছুরধিগ্া 
হইতে পারে; কিন্তু স্ব-মতাভিমানিত্বের দাম্ভিক প্রণোদনে এই 
স্মৃতির প্রতি কোনরূপ অৰমাননা আরোপিত না হয়, এ সম্বন্ধে 
ব্ৰাহ্মণ শূদ্ৰ, মহৎ ক্ষুদ্র সর্ববশ্রেণীর বৈষ্ণব-পণ্তিতগণেরই তীব্র 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে ৷ 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বালিঘাই উদ্ধবপুর-সভা, নামে "বৈষ্ণব- 
ধম্ম-সমালোচনী” হইলেও কাৰ্য্যত “বিরোধিনী” বলিয়াই বোধ 
হয়। কারণ, সভার ব্যবস্থা-পুস্তকে বৈষ্ণৈবস্মুতি উহরিভক্তি- 
বিলাসের সর্ববতোভাবে মতানুসরণ দুষ্ট হইতেছে ন! ; বরং 
সম্পূর্ণ অবমাননাই দৃষ্ট হইতেছে। 


শ্ীহরিভক্তি বিলাস-_বৈষ্ণব স্মৃতি । হৃতরাং ইহাতে বৈষ্ণব- 


ধর্মেরই বিধিব্যবস্থা এবং বৈষ্ণবেরই মহিমা বর্ণিত আছে। ভক্তি 
ধৰ্ম্মই বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম ভক্তি ধৰ্ম্মে বৰ্ণ বিশিষ্টতা নাই অর্থাৎ ব্ৰাহ্মণ, 


ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ, অন্তাজাদির উৎকষ্টাপকৃষ্টতা লইয়া ভক্তি ধৰ্ম 


অধিকারী অনধিকারী নির্ণয় নাই । ভক্তিধৰ্ম্মে মানুষমাত্তেরই 
অধিকার আছে ৷ শ্রচরিতামৃতকার বলেন-- 

“যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার ৷ 

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার ৷৷” 


ভক্তি ধর্ম এরূপ অমুদার নহে যে তুচ্ছ স্থূলদেহের সহিত: 


পূর্ববপক্ষ-নীমাংসা ৷ ৫৩ 





ও সামান্য রক্তনাংসের সহিত যাহার সম্বন্ধ এমন জাতীয়তার 


গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে । ঠৈফবধর্জ সনাতন ধম ৷ 


ইহা জগতের সকলের জন্য নির্দিষ্ট । যাহা ভাগবত ধন্ম তাহা 
কেবল ভারতের ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুড্রাদির মধ্যে আবদ্ধ 
হইয়া থাকিতে পারে না। ভগতের সকলেই ইহাতে অধিকারী 
হইতে পারে । সনাতন ধর্মের লক্ষণ-- 

“ধর্মং যো বাধতে ধৰ্মো ন স ধৰ্ম কুধর্মস্তৎ ৷ 

অবিরোধী তু যো ধৰ্মঃ স ধৰ্ম্ম৷ মুনিপুঙ্গব ॥” 

যে ধৰ্ম্ম অন্য ধ্ম্ম'কে বাধা দেয়, তাহা বিশুদ্ধ ধৰ্ম্ম নহে। যে 

ধৰ্ম্ম অবিরোধী তাহাই প্রকৃত ধৰ্ম্ম ৷ বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন ধৰ্ম্মকে বাধা 
দেয় ন| ৷ বরং সকল ধৰ্ম্ম'মতকে ক্ৰোড়ে লইয়া উদার সনাতন ধন্মেরি 
গৌরব স্বরূপে শোভা পায় । সামগ্তস্ত ও উদারতার পরকাষ্টা 
এক বৈষ্ণবধৰ্ম্মেই লক্ষিত হয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন ধর্মের প্রতি 
হিংসা বা দ্বেষ ভাব প্রকাশ করে না, এমন কি প্রতিকূল ধৰ্ম্মকৰ্মমের 
প্রতিও “ন! নিন্দিবে, না বন্দিবে”-- বলিয়া এক মহান্‌ উদারভাব 
প্রকাশ করিয়া থাকেন । বৈষ্ণবত্বে কোন অভিমান নাই বলিয়াই 
এই মহান্‌ উদরতা দৃষ্ট হয়! যেখানে অভিমান সেইখানেই 
নিন্দা, অসথযাদির স্থগ্রি, এইজন্যই আমাদের দয়াল মহাপ্রভু 
তাহার শ্রীচরণান্ুচর ভক্তগণকে আদেশ করিয়াছেন 
| “জাতি বিদ্যা মহত্বঞ্চ ধনযৌবন মেব চ। _ 

যত্রেন পরিবর্জয়েৎ পঞ্চেতে ভক্তিকণ্টকাঃ ৷” 

“আমি শ্রেষ্টজাতি কুলীন, আমি বড় বিদ্বান, আমি অতি 


৫৪ জ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ব-বর্মা-সংরঙ্গণী সভা 
২: 


== 
মানা, আমি বড় সাধু, আমি বড় ধনী, আমি খুব রূপবান, এইৰ 


জাতি, বিদ্যা, মহত্ব, ধন ও যৌবনের অভিমানকে যত্রপুরর্বক পরি- 


ত্যাগ করিবে । কেননা, এই পাঁচটি ভক্তিপথের কণ্টক, বিশেষ ৷ 


এই পাঁচটার মধ্যে জাত্যভিমান, ইহার হ্যায় দুস্ত্যজ উচ্চাঙি 


মান আর নাই। ইহা ত্যাগ কব] বড় সহজ ব্যাপার ময় 
কিন্তু দয়াময় ভগবান জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য, জা 


কুলাদির অসারত্ব জীবকে বুঝাইবার জন্য অতি শীচকুলে উচ্চাহি.৷ 


কারা ভক্তগণকে জন্মগ্রহণ করান এবং তাহাদের দ্বারা জগে 
এক মতি ইমহৎকাধ্য সম্পাদন করান। শ্রীমৎহরিদাস ঠাকুরবে 
আল অন্ত প্রভু কর্তৃক শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণই ইহার একটি প্রত্যদ 
দৃষ্ট।শু _-যে ঠাকুর হরিদাস ই 

“জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে। 

জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥ (চৈ: ভাঃ ) 

কলিযুগে শ্রান্ধীয় ব্রান্মণাভাব প্রযুক্ত দর্ভময় ব্ৰাহ্মণ কল্পন৷ 

করিতে হয় ; কিন্তু আমদদ্বৈতপ্ৰভু তৎপরিবর্তে সেই শ্রীমৎ হরিদাস 
ঠাকুরকেই উপযুক্ত ্ৰাদ্ধীয় ব্ৰাহ্মণ জানিয়া শ্রান্ধপাত্র অর্পণ করি 
লেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় জাত্য 
শুনিয়াও চৈতন্যের উদয় হয় না। 
ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি মহাঅপরাধ জনক কীন্তিত হইয়াছে 
উদ্ধবপুর সভার 'অভিনৰ কোন ব্যবস্থাকার এই বৈষ্ণ 
অনায়াসে অতিক্রম করিয়া “শৃদ্রজাতীয় বৈষ্ণব” 
বৈষ্ণব” ইত্যাদি বলিতে কুষ্ঠিত হন না। 


ভিমানিদের তাহা দেখিয়া 


বা “হীন জাতীয় 
fr Bre ১5 
যদ বৈষ্ণব” বলিয়া 


বৈষ্ণব শাস্ত্রে জাত্যভিমান_ 
কিন্ত 
ব-স্মৃতির বিধান 


পূৰ্বপক্ষ-নীনাংস৷ । ৫৫ 





বৈষ্ণঃ সম্মান প্রদান করা হয়, তবে পুনরায় শূদ্ৰাদি বলিয়া 
তাহাতে জাতিবুদ্ধি করা অতাঁৰ দোযাবহ। যথা 
“শূদ্ৰং বা ভগবন্ক্তং নিবাদং শ্বপচং তথা ৷ 
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ক্রবমূ ॥ 

এই গ্লোকের টীকাতে শ্মূপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন = 
“জাতি সামান্যাৎ নীচজাতির্য়মিত। যদ্বা যথান্যঃ শূদ্ৰস্তথায়- 
সপীত্যাদি প্রকারেণ সমানজাতিভয়া যো বীক্ষ্যতে । - অর্থাৎ 
শূদ্ৰ, চণ্ডাল কি শ্বপচকুলোৎপন্ন হইলেও বৈষ্ণবকে ইনি নীচ 
জাতি, কি অন্য শৃদ্রজাতির হ্যায় ইনিও শূদ্ৰ ইত্যাদি জাতিবুদ্ধি 
করিলে নিশ্চয়ই নরক গমন করিতে হয়। ভাবার পদ্লুপুরাণে 
আছে_ 1 

“অচ্ট্যে বিষ্পৌ শিলাধীগুরুষু নরমতি বৈঝিবে ভাতি-বুদ্ধিঃ 
* * ফবিষ্কৌ সৰ্ব্বেশ্বৱেশে তদিতরসমধী ধস্ত-বা নারকী সঃ ৷” 
অর্থাৎ যাহারা শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি, গুরুদেবে নরবুদ্ধ এবং 
বৈষুবে জাতিবুদ্ধি করে তাহারা নারকী ; সুতরাং প্রায়শ্চিত্তাহ ৷ 
এস্থলে .বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি যে কেবল সংসারত্যাগী বৈষ্ণব সম্বন্ধেই 
নিষিদ্ধ তাহা নহে, যাহার! গৃহস্থ বৈষ্ণব তাহাদের সম্বন্ধেও 
বুঝিতে হইবে,। কারণ, বৈষ্ণবের মধ্যে যেঞ্জল বর্ণ বা জাতির 
আগ্রহ নাই সেরূপ আশ্রম সম্বন্ধেও আগ্রহ নাই। যথা_এতে 
যত্ৰ তত্ৰাশ্ৰমে বসন্” ভাঃ ১১ স্কন্ধ, কিম্বা ৭ম স্কন্ধ দ্ৰষ্টব্য ৷ 
পূৰ্ব্বোক্ত প্রমাণে গৃহী-ন্তাসী এঞ্জপ যখন ভেদ নির্দেশ নাই 
তখন বৈষ্ণবমাত্রেই জাতিবুদ্ধি নিষিদ্ধ, ইহাই শাস্তযুক্তি ৷ বৃহস্পতি 


ৰ ৰ সিল সপ য় 


৫৬ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 


বলিয়াছেন, শান্তর বিচার অপেক্ষা যুক্তি বিচারই শ্ৰেষ্ঠ । যথা-- ৷ 
“কেবলং শান্তরমাশ্রিতা ন কর্তৃব্যোহর্থ নিৰ্ণয়ঃ। ৷ 
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে 1” | 
সে যাহ! হউক বৈষ্ণব, শুদ্রাদি নীচ কুলোৎপন্ন হইলেও তাহা 
সেই দুৰ্জ্জাতিত্ব এক ভক্তি প্রভাবেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যথা-) 
“'ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকান্নপি সম্তবাৎ ৷” শ্রীভা ১১ ৷ 
প্রীহরিভক্তিবিলাসে এই শ্লোকের টাকায় আপাদ সনাত৷ 
লিখিয়াছেন '*সম্তবাৎ জাতিদোষাদপি পুনাতি” অর্থাৎ যে ব্যদ্ধি 
নিষ্ঠা পূৰ্ব্বক আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে সে চণ্ডালাদি 
জাতিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্ৰ হইয়া থাকে।” ৷ 
সুতরাং চণ্ডাল বৈষ্ণব হইলে, তিনি যদি চণ্ডাল ভাজি! 
থাকেন, তবে তিনি জাতিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হইবে? 
কিরূপে ? অতএব শ্রীপাদ সনাতনের অভিপ্রায় এই, চণ্ডাল 
বৈষ্ণব হইলে তিনি জাতিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া অবশ্যই নিজাপেক্গ 
উৎকৃষ্ট জাতিত্ব লাভ করিবেন।” শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও ভক্তি 
সন্দভে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। যথা-- 
বৈষ্ণবমাত্ৰাণাঞ্চ যথাযোগ্যমারাধনং যথ|--ইতিহাস সমুচ্চয়ে- 
‘তস্মাৎ বিষ্ণুপ্ৰসাদায় বৈষ্ণবান্‌ পরিতোষয়েৎ । | 
প্রসাদস্থমুখো বিষ্ণু স্তেনৈব স্তান্ন সংশয়: ৷” ৷ 
ব্যতিরেকেণাপি পান্মোত্তরখণ্ডে_ 
‘অৰ্চ্য়িত্বা তু গোবিন্দং ভদীয়ায্াৰ্চ্চয়েতু, যঃ। 
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়: কেবলং দাস্তিকঃ স্মৃতঃ ॥৮ 








পূর্ববপক্ষ-মীমাংসা । রর 


অর্থাৎ সনুষ্যগণের পক্ষে বৈষ্বমাত্রেরই যথাযোগ্য আরাধনা 
কর্তব্য । ইতিহাস সমুচ্চয়ে লেখা আছে বিষ্ণু-প্রসাদনের নিমিত্ত 
বৈধ্ঞাবের তুষ্টিসাধন করিতে হইবে ৷ বৈষ্ণব তু হইলেই বিষ্ণু 
প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ইহাতে সংশয় নাই ৷ আবার পাদ্মোত্তর 
খণ্ডে বাতিরেক প্রমাণদ্বারাও এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে ৷ 
পদ্মপুরাণ বলেন, প্লীগোবিন্দকে অৰ্চ্চনা করিয়াও যে তদীয়গণের 
অর্চনা ন! করে তাহাকে ভাগবত বলা যায় না। সে দান্তিক 
। পৃথুরাজ অতি নীচকুলোস্তর হইলেও তাহার আদেশ সবত্ৰই 


মাত্র 
রি তিনি সপ্তদ্বীপের একছত্র শাসনকর্তা ছিলেন । 


পরিচালিত হইত ৷ 


যথা__ 
‘ সৰ্ব্বত্ৰ স্থলিতাদেশঃ সপ্তৰীপৈক"দণ্ধূক্‌ ৷ 


এ 
তং 


অন্যত্র ব্ৰাহ্মণকলাদন্ত্ৰাচ্যুত' গোত্ৰ 


প্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন-_ ইতি জ্ৰীপৃথুচৱিতাই সারেগ যংকিঞ্চিৎ 


অর্থাৎ শ্রীপৃথুচরিতানু সারে বিচার 


জাতাবপুযুত্তমত্থমেব মন্তব্যম্‌ lo 
না কেন, বৈষ্ণৰ হইলে 


করিয়া দেখা যায়, যে-সে কুলে জগ্ম হউক 
জাতিতেও উত্তমহ লাভ করিবে, ইহাই মন্তব্য । অতঃপরে তিনি 
শাস্ত্রবাক্য উদ্ধত করিয়া স্বীয় বাকোর সমর্থন করিয়াছেন। তদ্যথা = 


‘ যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুঃসো বর্ণাভিব্যগুকম্‌। 


ঘদন্তত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনি্ন্দিশেৎ ৪৮ 
গ্ৰীভাং ৭ম স্বন্ধ ৷ 


ক্র হইয়াছে যদি অন্যত্ৰও 


অর্থাৎ শাস্ত্রে বৰ্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ উ 
কও তত্বৰ্ণ সদৃশ বলিয়। 


সেই লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়ঃ তবে তাহা 


৫৮ শ্রীগোড়ীয় ৰষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভ| । 
“শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রনবৈষ্বম্‌। ্‌ 
বৈষ্ণবো বৰ্ণনাহ্যোইপি পুনাতি ভূবনত্ৰয়ম্‌ ৪৮ | 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণও যদি অবৈষ্ণৰ হয় তবে তাহাকে শ্বপচের হ্যায় 

মনে করিবে, অপ পক্ষে চতুর্বরর্ণের বাহিরের লোকও যদি বৈ 
ইয়েন তিনিও ভুবন পাবনে সমর্থ ৷” | 
এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে, তবে স্রপাদ ভীবগোস্থামী। 

আমভাগৰ্তে “যন্নামধেয়” ইত্যাদি শ্লোকোক্ত এশ্বাদোহপি ন 

সংনায় কল্পতে” অর্থাৎ কুদ্ধুর মাংসভোগী চগ্ডালের 7) 

উল্লেখ করিয়া, তাহার স্বয়ং সোমযাগ করিবার অধিকার লাভের] 

জন্য জগ্মান্তরের অপেক্ষা নির্দেশ করিলেন কেন? আরও আপৰি| 
হইতে পাৱে, বৈষ্ণ্বকে যখন কন্মবন্ধন জন্য পুনরার জন 
করতে হয় নাও যথা_- 


৬ = 

ন বম্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যুতে ৷ 
বে ৰ PI 
বফ্োরনুচরত্বং হি মোক্ষ মাভুর্মনীবিণ: ॥? 


J 


1 


1 


| 
৷ 
| 
[ 
৷ 
॥ 
| 
৷ 
ইঃ ভঃ বিঃ ধৃতঃ পদ্ম পুরাণ বচন, 
অর্থাৎ বৈষ্ণবগণেরে কনম্মবন্ধন নাই, সুতরাং 


জ্জন্মও নাই । 


কম্মবন্ধন জন্য পুন 

তাহারা জীবনান্তে হরিদাস্তরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া 

থাকেন ৷ গীতায় শ্রীভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন-- | 
“মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনৰ্জ্জন্ম ন বিভাতে।” 

তবে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভগবন্তক্তকে স্বয়ং সোমযাগ করিবার ৷ 


নিমিত্ত পুনজ্জন্মের অপে নর্দে ৰ 
পুনজ্জন্মের অপেক্ষা নিৰ্দ্দেশ করিলেন কেন? এই বিরুদ্ধ 


। TS SLE | নন 
| | একটা ভক্তা যাজন করিলে সবন-যোগাতা প্রতিকল প্রারদ্ধ 
পাপাদি নাশ হওয়ায় চণ্ডালও সোমযাগ করিবার অধিকার লাভ 
করিয়া সোনযাভীর ন্যায় পূজনীয় হন। কিন্তু অধিকার লাভ 
 করিলেও তিনি তাহা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাঁ। কারণ 
| ভক্তি-ব্ষিয়ে সোনযাগাদি বৈদিককৰ্ম্ম করিবার আবশ্যকতা হয় না । 
৷ দোম্যাগাদি ব্ৰাহ্মণ জাতির কর্তব্য । বৈষ্বজাতির কর্তব্য শ্রবণ- 
কীর্তনাদিময়ী ভক্তির অনুশীলন ' : স্ৃতরাং বৈষ্ণব তাদৃশ কর্ম 
৷ কাণ্ডের জগ্জালে যাইবেন'কেন? শ্রুতি বলেন-- 
= পপ্রবা হোতে অদুঢ়া যজ্তরূপা 

অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কন্ম ৷ 

এতচ্ছে য়ে! যেইভিনন্দন্তি মূঢ়া 
| জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি ৷৷ মুণ্ডকে ৷ 
অর্থাৎ অষ্টাদশ থাত্বিকযুক্ত যে যজ্ঞক্ল্পীকৰ্ম্ম তাহা সংসাৰ নিস্তারের 
৷ অন নৌকা। যে সকল মুঢ়জন তাহাকে দুঢ়সাধনরূপ জ্ঞান 
৷ করে, তাহারা জর] ও মৃত্যুকে পুনঃপুনঃ প্রাপ্ত হয়। 
| অতএব যাহার স্পর্শ দূরে থাকুক, কেবল দর্শন মাত্র যজ্ঞ পণ্ড 
হয়, সেই চগ্ডালও 'কচিৎ, ক্ত্রীনাম কীর্তন শ্রবণ মাত্র সৰ্ব্বশ্ৰেষ 
সোমযাগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় । কিন্তু তদ্যোগ্যতা প্রাপ্ত 
 হইয়াও সেই আবণকীৰ্ত্তনময়ী ভক্তির অনুশীলন না করিয়া যদি সেই 
বৈদিক করণে আসক্তি প্রকাশ করে, তাহা হইলে ভক্তি- 


(শৈথিল্য ও কৰ্ম্মাভিনিবেশ জন্য তাহাকে পুনরায় কর্মজালে জড়িত 


1 


৯ 


৬০ জীগৌড়ীয় (বষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভ| ৷ 
লৰ ২---- লালা 


হইতে হইবে এবং সোমযাগে কেবল ব্ৰাহ্মণ জাতির অধিকার থ 
প্রযুক্ত সেই কম্মাসন্ত ভক্তকে শৌক্র-সাবিত্রের অভাব হেড 
অবশ্যই জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হইবে । কিন্তু শুদ্ধ ভত্তের 
জন্মান্তর নাই । বিশেষতঃ সোম্যাগ-বিষয়েই জন্মান্তর অপেক্ষা 
হইতে পারে, কিন্তু দীক্ষার্চনাদি শুদ্ধাভক্তির অনুশীলনে ভক্তকে ! 
জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহা ভক্তিশান্তরের অভিপ্রায় নে, 
ইহা ক্মার্ত-বাগীশগণের দাম্ভিক উক্তি মাত্র ৷ পরন্ত ‘ক্কচিৎ? বা ‘সকৃং’৷ 
নাম উচ্চারণকারী শ্বপচও তৎক্ষণাৎ সবন-যোগ্যতা লাভ করিয়া 
পরঞ্ন্মে তাহা স্বয়ং করিবার অধিকারী হয়, কিন্ত যে ব্যক্তি নাম: 
নি _পুনঃপুনঃ ভগবানের নাম শ্রবণ-কীর্তন করেন, তিনি সোম" 
যাগ ঞ্ভত্ব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ফললাভ করেন। পরবর্তী শ্লোকেই। 
তাহ। স্পষ্ট ঘোষিত হইয়াছে । যথা__ 

“অহে। বত শ্বপচোইতো গরীয়ান্‌ ৷ 
যজ্জিহ্বাগ্ৰে বৰ্ত্ততে নাম তুভ্যম্‌ ৷ 
তেপুস্তপস্তে জুহুৰুঃ সস্ন,রাধ্য! ॥ 
ব্ৰস্ধানুচুৰ্নাম গৃণান্তি যে তে ৷” ৩,৩৩৷৭ ৰ 

দেবহুতি শ্রকপিলদেবকে কহিলেন--হে প্রভে৷ ! অভীঃ, 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, যাহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বিরা্ ৷ 
করে, ( অসম্পূর্ণ ও অব্যক্তরূপে উচ্চারিত হইলেও ) সে ডি] 
যদি শ্বপচ হয় তাহা হইলে আমরা ব্ৰাহ্মণ,--আমাদের হইতে, 
অতি শ্ৰেষ্ঠ। তাহার কারণ, নামগ্রাহী ব্যক্তিরা ইহজন্বে কোর) 
কারণে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পূৰ্ব্বজন্ম সিএ | 


॥ 
| 
|! 
| 
|| 
| 
৷ 





৷ গূৰ্ব্বপক্ষ-মীমাংস| ৷ ৬১ 


সস HERAT TENT IM FT 
রূপে শাস্রোক্ত সমূহ তপস্যা করিয়াছিলেন, বেদোক্ত সমূহ যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের সর্ববতীর্থে স্নান করা হইয়াছে, সমস্ত সদা- 
চার আচরণ করা হইয়াছে এবং সমগ্র সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করা 
হইয়াছে “গুণন্তি” এই ক্রিয়াপদে, যে সকল ব্যক্তি বর্তমান নাম 
গ্রহণ করিতেছেন, তাহাদিগকে বুঝাইতেছে এবং “তেপুঃ” ইত্যাদি 
ভূতকালে এই জন্মের পূৰ্ব্বে ব্ৰাহ্মণ থাকিয়া তপস্যাদি সমুহ কাধ্য 
করিয়াছেন, বর্তমানে শ্রাহরিনাম করিতেছেন। তাই ন্ৰীধরস্বানী 


বলিয়াছেন = 





“ন্মান্তরে তৈ স্তপহোমা| 
'অতএৰ সকুৎ বা কদাচিৎ নান 
বৈদিক কৰ্ম্ম করিবার নিমিত্ত জন্মান্তরের অপেক্ষা ই হইতে 
পারে, কিন্তু নাননিষ্ঠ সাধক বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে উক্ত 
কন্মাদি ভক্তির অনুকূলে করিবার প্রয়োজন হইলে অবশ্যই ইহজাগ্মে 
স্বয়ং করিতে পারেন। এই পরমার্থ বিচারে ভ্রীমদ্‌ অদৈতপ্রত 
আহরিদাস ঠাকুরকে যথার্থ ত্রান্গণ-লক্ষণে ডু হত লক্ষ্য করিঃ 
রাবার প্রদান: করেন ৷ ইহাতে ভ্ীহরিদান ঠাকুর বঙ্ক? 
হইলে আীমদ্‌ অদ্বৈতপ্ৰভু বলিয়াছিলেন_ 
“আচাধ্য কহেন তুমি না করিও ভয় ৷ 
সেই আচিরিব যেই শাস্ত্রমত হর 
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্ৰাহ্মণ ভোজন | 
এত বলি শ্ৰাদ্ধ পাত্ৰ করাইল ভোজন ॥* 


অতএব শুদ্ধ বৈষ্ণবকে ভক্তাঙ্গ যজন-যাজনের নিদিবি থে 


৬২ ভীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 


জন্মান্তরের “তাপেক্ষা করিতে হইবে, “পুৰ্ব্বপক্ষকারের এ 
সিদ্ধান্ত, বাতুলের প্রলাপ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? = 
শাঞ্জে তাহার কিঞ্চিৎ বিশ্বাস থাকিলে, তিনি কদাচ এরূপ উ%. 
বিরোধিনী কথা বলিতে সাহসী হইতেন না। | 
যাহা হউক এক্ষণে, এই বুঝা যাইতেছে যে, ব্ৰাহ্মণত্ব 
করিয়া বৈদিক যাগযজ্ঞাদি করিবার অধিকার লাভ করিত 
তাহাকে “শোক্র সাবিত্ৰ৷” জন্মের অপেক্ষা করিতে হইবে । ৰ, 
বৈষ্ণৰ্ব লাভ করিয়া বৈষ্ণব কাধ্য করিবার অধিকার লাভ ক 
হইলে কেবল (বৈষ্ণৱী দীক্ষার প্রয়োজন ৷ কারণ, বৈষ্ণবী দা 
প্রভাবেই বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রীহরিভক্তি হিল! 
ভগবভুক্ত মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে গ্রাগরুড পুরাণের বচন | যথা = 
“কলোঁ ভাগবভং নান যন্ত পুংস: প্রজায়তে। 
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃণাঞ্চ ধুরদ্ধরঃ ॥৮ ৷ 
এই গ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন: 


[ 
[৷ 


“ভাগৰতং নাম “বৈষ্ণব” ইতি নাম । যথা আকুষ্ণদাসেতয, 
সংজ্ঞাপি ৷ তথাপি দীক্ষয়ৈৰ তাদৃশ নামোৎপত্ত্যা তগবন্তভংদি 
মেব | যদ্ধা নামমাত্রেগ তাদৃশ মাহাত্ম্যং কিং পুনরাচারাদিনেত্যধ। 
অথাৎ এই কলিযুগে যে ব্যক্তি “বৈষ্ণৰ" সংজ্ঞা অথবা দীক্ষা, 
আকষ্ণদাস ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হন তাহার জননী প্রকৃত গুহা 
এবং সে ব্যক্তি পিতৃগণের ধুরন্ধর হইয়া থাকে। দীক্ষা ঘা 
শ্রকষ্চদাসাদি নামের উৎপত্তি হয় বলিয়া ভগবন্তক্ত্ব ( বৈষ্ণব! 
তন্থারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব কেবল “বৈষ্ণব” এই না 





+ লা A পায়ে তো বা EEN 


পূৰ্ব্বপক্ষ-মীমাংস| । তে 





ৰতি চু 
এক্সপ মাহাত্মম তখন বৈষ্টূৰাচারাদি সম্পন্ন হইলে কি ষে 


নাহাত্মা তাহা কে বলিতে পারে? আরও দীক্ষা প্রকরণে আছে-- 

“যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্ং রস-বিধানতঃ | 

তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজহং জায়তে নুণাম্‌ ॥ 
এই শ্লোকের টীকাযর় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন-_" নৃণাং সর্বেব- 
নামের দ্বিজতুং বিপ্রতী ৷” অর্থাৎ রসের বিধান অনুসারে যেমন 
কাংস্যও খনিজাত স্বৰ্ণের ন্যায় বর্ণে গুণে ও মূল্যে তুলাতা প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ মনুধ্যমাত্রেই যথাবিধানে বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিলে 
দ্বিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রতা প্রাপ্ত হয় ।” 

এস্থলে এই *বিপ্রতা” প্রাপ্ত হয় বলায়, বুঝিতে হইবে, 

বৈষ্ণব মাত্রেই তখন বেদপাঠে অধিকারী ইন ৷ কারণ. “বেদপাঠাৎ 
উবেছিপ্রঃ এই বচনই উক্ত বিপ্ৰ শব্দের ব্যুংপত্তি। অতএব 
বৈষ্ণৱী দীক্ষা প্র ভাবে নরমাত্রেই যে বেদ পাঠে অধিকারী হইতে 
পারেন তাহা এক্ষণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। পুনশ্চ কাশীখণ্ডে 
লিখিত আছে 
আন্তাজা অপি তদাষ্টে শঙচক্রান্কধারিণঃ ৷ 

সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংস্থগ ॥" 

অর্থাৎ ময়ুরধ্বজ প্ৰদেশে অন্ত্যজ লাতিও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত 

হইয়া বহিবৰ নয় SELL পূৰ্বেই উক্ত 
হইয়াছে, বৈষ্ণবত্ব লাভে জাতি বর্ণের অপেক্ষা নাই। একডন 
ভঙ্গ বৈৰী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈধাবাচারী হইলে নে 


৬৪ ক্রীগৌড়ীর বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা | ৷ 
7 শা শি 
সম্মানাহই হইবেন, একজন চণ্ডালও বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিয়া! 
অকপট বৈষ্বাচারী হইলে অবশ্যই সেইরূপ সম্মানিত হইবেন। 
ভক্তির তারতয্যানুসারে বৈষ্ণবত্বের যে তারতমা আছে তাহা এস্কলে 
বিচাধ্য নহে। পরন্ত ভক্তি বিষয়ে তাহারা উভয়েই তুল্যাধিকার ৷ 
লাভ করিবেন, ইহাই উদার বৈষ্ণব ধশ্ৰের মহত্ব । শাস্সে আছে 
‘ব্ৰাহ্মণ: ক্ষত্ৰিয়ো বৈশ্য: = শূঙ্ৰে৷ বা যদি বেতরঃ ৷ | 

! বিষ্ণু চক্তি-সমাযুক্তে। জ্ঞেয়? সর্বেবোত্রমোত্রমঃ ॥” ৷ 
হঃ ভঃ বি ধৃত স্কান্দ বচন৷ 

অৰ্থাৎ ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ কি অন্ত্যভ যে (কান জাতিই = 

হউক না৷ কেন হরিভক্তি-পরায়ণ হইলে সববাপেক্ষা শ্রেষ্ট হইয়। 


থাকেন। এমন কি প্রলয়াপদেও তাহাদের সে শ্রেষ্ঠ ন? হয় না। 

কই, জাতিবর্ণের তারতম্যাঙ্গসারে এমন কোন কথা বলেন 
নাই তো যে, ব্ৰাহ্মণ জাতীয় বৈষ্ণব উত্তম, ক্ষত্ৰিয় জাতীয় বৈষ্ণম | 
মধ্যম আর শূদ্ৰ জাতীয় বৈষ্ণব নিকৃষ্ট ৰা অধম ৷ সনাতন ভাগবত 
ধন্মে এরূপ অনুদারতা বা সঙ্ধীৰ্ণতা থাকতে পরাতে না 
বৈষ্ণবধৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ, আদৰ্শধৰ্ম্ম । | 

শাস্ত্ৰে আরও দেখিতে পাওয়া যায় ব্ৰাহ্মণ যেমন ভাগৰত তন, ) 
বৈষ্ণবও সেইরূপ ভাগবতী তনু ৷ যথা 





হরিভক্তি স্নুধোদয়ে" 
‘ তীর্থান্শ্বখতরবে। গাবে| বিপ্রা স্তথা দ্বয়ম্‌ ! ৷ 


মন্তক্তা শ্চেতি বিজ্ঞেয়া: পঞ্চৈতে তনবো মম॥ 
তীৰ্থ, অশ্বথতর, গো. বিপ্র ও বৈষ্ণৱ এই পাঁচটি ( ভগবান 
বলিতেছেন ) আমার তই ৷ 


পূৰ্ব্বপক্ষ-নীনাংস| ৷ ৰঃ 


২ লে লা লোলমৱাতোৱ ৰোৱাৰ 
আবার আীমাগবতে শ্রীপৃথুরাজ চরিত্র প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে-- 
“সর্ধবত্রাঙ্থলিতাদেশঃ সপ্তদ্ধীপৈ কদগুধুক্‌। 
অন্যত্ৰ ব্ৰাহ্মণকুলাদন্যত্ৰাচ্যতগোত্ৰত: ॥৷ 
প্রীতক্তনাল-গ্রন্থকার এই শ্লোকের যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
তাহা এই-_ 
“পৃযুমহারাজ শক্ত্যাবেশ অবতার ৷ 
শ্রীমুখে কহিলা শুন রহস্য তাহার ॥ 
সর্ববত্র শাসনে মুঞি হই দণ্ুধৃক। 
বিনা যে অচ্যুত গোত্র বৈষ্ণব দর্ববাধিক | 
অতএব হ্রিভক্ত বর্ণধাহা হয় । 
নীচ উচ্চ জাতি সব কৃষ্ণত নয় } 
ব্ৰাহ্মণ বৈষ্ণব স্থানে সাবধান হৈতে ৷ 
পূর্বাপর কহে শাস্ত্ৰে দুইমত তন্তে ৷ 
বিপ্ৰ কহি পুনশ্চ বৈষ্ণব কহি যবে। 
ইহা বুঝহ অন্য বৰ্ণ যে বৈষ্ণবে! 
পণ্ডিত যে হইবে উহা! বুঝিবে বিচারি। 
মূর্খ কুতাকিক জন নহে অধিকারী ৪৮ 
অতএব ব্রাহ্মণের হ্যায় বৈষ্ণবও যে ধর্মোপন্ন একটী পৰিত্ৰ 
বর্ণ তাহ! এই সকল বচনদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অতএব 
ব্ৰাহ্মণ হইলেই যে তিনি বৈষ্ণব পদবাচ্য হইবেন তাহা কদাচ 
হইতে পারেনা । ব্ৰাহ্মণ, বৈষ্ণব-সদাচার পালন করিলেও বৈষ্ণবী 
দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে তৰে তিনি বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইবেন 


উড জ্রীগৌড়ীর বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা ৷ 





শানে অবৈষ্ণৰ ব্রাঙ্গাণ অপেক্ষা নীচকুলোদ্ঠব বৈষ্ণবের মি] 
অধিক বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা শ্রীনারদীয় পুৱাণে-- | 
“শ্বনচোইপি মহীপাল! বিষুটভক্তো দ্বিজাধিকঃ।” ৷ 
অতএব ভক্তিধৰ্ম্মে জাতি পূজ্য নহে, বৈষ্ণবত্বই ধা 

এ শাস্ত্রযুক্তি যে কেবল বৈষ্ণবপক্ষে আছে, তাহা নহে, বা 
পক্ষেও ভুরি ভুরি দৃষ্ট হয়। যথা গৌতমসংহিতায়-- ) 
ন জাতি পৃজ্যতে রাজন্‌ ! গুণাঃ কলযাণকারকা: । | 

চণ্ডালনপি বৃত্তস্থং তং দেব ব্ৰাহ্মণং বিদ্ঃ ॥” | 

অর্থাৎ হে রাগুন। জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকাল| 
চণ্ডালও যদি বৃত্তন্থ হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ন্যায় সদাচার পরায়ুণ 
দেবতারা তাহাকে ব্ৰাহ্মণ বলিয়া জ্ঞাত হয়েন। এইজন্য £: 
স্পষ্ট বলিয়াছেন = | 
“শুদ্রে! ব্ৰাহ্মণতামেতি ব্ৰহ্মণশ্চেতি শূদ্ৰভাম্‌ ৷” 

অতঃপর মহাভারতে বৰপৰ্ব্বে অজগর যুধধষ্টির সংবাদে টা 
ইইয়াছে__ ৷ 
“শূদ্ৰে তু যদ্ভবেল্লেক্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যৃতে। 

ন বৈ শূদ্ৰো ভবেচ্ছুদ্ৰো ব্ৰাহ্মণো ন চ ব্ৰাহ্মণ: ॥ ৷ 
যত্রৈল্লক্ষ্যতে সৰ্গ ৷ ৰৃত্তং স ব্ৰাহ্মণ: স্মৃতঃ। 
লীড ভবেৎ সৰ্গ ! তং শূদ্ৰমিতি নিৰ্মিশেং ॥* | 

ত শুকরের যাহা চিহ্ন তাহা কখনই ব্ৰাহ্মণে থাকি৷ 

Hh al জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই শূদ্ৰ হয় তাহ! 
নহে, এইরপ ব্ৰাহ্মণ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে ব্ৰাহ্মণ? 





পূর্ববপক্ষ-নীমাংসা। 
টির 2 কে" নমল ০০০২০০ ===: 
তাহা নহে, হে সর্প! আমি যে কয়টা গুণের কথা বলিলাম 


নেই সকল গুণ যদি শৃদ্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে 
তাহাকেই ব্ৰাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিবে। আর যদি ব্ৰাহ্মণ 
জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও কেহ এ কয়টি গুণ-ভাজন না হয়, তাহা 
হইলে তাহাকে শূদ্ৰ বলিয়া নির্দেশ করিবে ।” 

এতদ্বিধয়ক প্রমাণ নহাভারতের অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া 
যায় । আবার শ্রীভগবদসীতাতেও উক্ত হইয়াছে__ চাতুৰ্ব্ব্ণযং 
ময়] স্থষ্টং গুণকৰ্ম্মৰিভাগশঃ।” অর্থাৎ শীভগৰান্‌ বলিতেছেন_- 
“গুণ ও কৰ্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারিবর্ণের স্থষ্টি করিয়াছি 
এই শ্লোকের অনেকে ব্যাখ্যান্তর করিয়া বলেন যে, সৃষ্টির প্রথনে 
ভগবান্‌ চারিবর্ণের আত্মা চারি প্রকার করিয়াছেন | অর্থাৎ 
ব্ৰাহন্মণের আত্মা সত্প্রধান, ক্ষত্রিয়ের রজঃ প্রধান, বৈশ্যের রজস্তম: 
প্রধান এবং শুদ্রের আত্ম! তমঃপ্রধান। ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্র ও 
যুক্তি বিরুদ্ধ। আত্মা গুণাতীত পদার্থ তাহা গীতাতেই উক্ত 
( ১৪অ$১৯ ) গুণাদি জীবের জন্মগত নহে, সাধনাদি 
উৎকৃষ্ট উপায় দ্বারা তাহাদের এই সকল গুণ লব্ধ হইয়া থাকে। 
এই সকল গুণাদি মনুস্তের জন্মগত হইলে আর জ্তানপ্রাপ্তির 
আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না। অতএব জাতি-নিধিবশেৰে ঘিনিই 
ধনী প্রধান হইবেন তিনিই কি তিনিই ব্ৰাহ্মণ 
হইবেন । ইহা “সব্বভূতে সমদশীা” ভগবৎ কথিত ভাগবতধৰ্শ্ম । 

পূৰ্বেৰ ভ্ৰাহ্মণসমাজে গুণের আদর ছিল। ভজে 
বর্ণ হইতে সদ্ব.ত্ত ব্যক্তিগণকে স্বীয়মমাজে অনায়াসে গ্রহণ করিতেন। 


হইয়াছে । 





৬৮ শ্রীগোডীয় বৈফ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা । ্‌ 

লামার... 
এ বিষয়ে বিশ্বামিত্ৰ, আটি সেন, জাবাল, দেবাপি প্রভৃতি উত্তম | 
উদাহরণ স্থল। তাহার! অন্তবর্ণ হইয়াও ব্ৰাহ্মণ হইয়াছিলেন। ৷ ৷ 
ঞীনাগবতে লেখা মানে “অঙ্গমীঢ়স্ত বংশ্যাঃ হ্যাং প্রিয়মেধাদয়ো ৷ 
দ্বিজা:” অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজা অজনীটের বংশে প্রিয়মেধাদি ব্ৰাহ্মণ | 
হইয়াছিলেন। “গর্গাচ্ছিনি স্ততো গাৰ্গ্যঃ ক্ষত্ৰাদূব্মী হাবর্ভতে”_. 
গৰ্গ হইতে শিনি ও গার্গযগণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই গার্গ্যগণ ৷ 
ক্ষত্ৰিয় হইয়াও ব্ৰাহ্মণ হইয়াছিলেন। ‘মৎস্তাপুৱাণে আছে “উর- | 
ক্ষয়হাত: হোতে সৰ্ব্বে ব্ৰাহন্মণতাং গতাঃ ৷” উক্লক্ষয়ের ত্রধ্যারণ, ৷ 
পুদ্ধরী ও কপী নামক পুল্রত্রয় ব্ৰাহ্মণ হইয়াছিলেন ৷ বিষ্ণুপুরাণে ৷ 
আছে --“গৃংসমদস্ত৷ শৌনকষ্চাতুৰ্ব্বণ্যং প্রবৰ্ত্তয়িতাভূৎ ৷” অর্থাৎ | 
গৃৎসরমদের পুত্র শোনক হইতে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য ও শূদ্ৰ এই 
চারি জাতির জন্ম হয়। আরও হরিবংশে দেখুন-_"“নাভাগারিষট- | 
পুত দ্বৌ বৈশ্য ব্ৰাহ্মণতাং গতোৌ”-_ নাভাগারিষ্টের বৈশ্য পুত্র ৷ 
ব্ৰাহ্মণ হইয়াছিলেন। কিন্তু শূদ্ৰও যে বৃত্বস্থ হইলে ব্রাহ্মণত্বলাড ৷ 


করিতে পারে, তাহার বিধি মহাভারতের অনেক স্থুলেই দৃষ্ট হয়৷৷ 
বনপৰ্ব্বে আছে-- | 


“যন্ত শুদ্ৰো দমে সত্যে যর্ম্মে চ সততোস্বিতঃ । ৷ 
তং ব্ৰা্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দিবজঃ ৪৮ 
অতএব যখন বিধি আছে, তখন অবশ্যই দৃষ্টান্তও আছে। 





এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিতে গেলে? 
একটি বৃহৎ পুস্তক হইয়া যায়! আৰার সে সকল বিষয় এ ক্ষ 
প্রবন্ধের আলোচ্য নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। 


১৫১ 
₹*পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসুদন দাস অধিকা: 


2 
পূর্বপক্ষ-নিরসন। , ন্ট 





এইচন্যই প্রীমহাগ্রভু এই মতের পোষণ করিয়া আভগবদ্‌ 
জান বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ব্ৰাহ্মণ বলিয়াছেন এবং ভগবং জ্ঞানীকেই 
উপাসনাদি কাৰ্য্যের অধিকার দিয়াছেন ।* যাহার ব্ৰাহ্মণত 
আছে, তিনিই ব্ৰাহ্মণ, যজ্ঞোপবীতধারী ভগবদৃজ্ঞান বজিত 
বাক্তি ব্ৰাহ্মণ পদবাচ্য নহে এবং হইতেও পারেনা। এই ব্ৰাদ্মণ 
পদলাভ কেবলমাত্র যন্তসুত্র ধারণ দ্বারা প্রাপ্ত হও ঘা যায় না। 
যজ্ঞসূত্ৰ ধারণের উদ্দেশ্য কি? ব্ৰন্মোপনিবদে বর্ণিত আছে-- 
স্থূচন।ৎ স্থূত্ৰমিত্যাহু: সুত্ৰং নাম পরংপদম্‌ | 
তৎ স্ভূত্ৰং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ 
অর্থাৎ পরমপদ ভ্ৰন্মকে সুচনা করে বলিয়া ইহার নাম ব্ৰহ্মসুত্ৰ ৷ 
যিনি এই স্থাত্রের যথাৰ্থ মৰ্ম্ম জানেন তিনিই বিপ্ৰ, তিনিই বেদেজ্ঞ ৷ 
অতএব যিনি ভ্ৰন্মতত্ব জানেন না, কেবল যজ্ঞসূত্ৰ ধারণ্রেই 
গৰৰ করেন, অত্ৰি সংহিতায় তাহার বিশেষ নিন্দা আছে। অত্ৰি ধর্ম 
ও প্রকৃতি অনুসারে দশ প্রকার ব্রাহ্মণ ৷ নির্দেশ করিয়াছেন যথা 
“দেবো মুনি দ্বিজে! রাজ! বৈশ্য; শূদ্ৰো নিষাদকঃ ! 
পশু য্লেচ্ছোহপি চণ্ডালো বিপ্ৰাঃ দশবিধাঃ স্মৃতাঃ 1” 
ইহার মধ্যে প্রথন তিন প্রকারই ব্ৰাহ্মণ নামের যোগ্য। অবশিষ্ট 
নিন্দিত । উল্লিখিত প্রমাণে এক্ষণে আমরা এই গিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারি যে, কেবল ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রা ৷ এমন নহে; 


নামক গ্রন্থে বৈষ্ণবের এই বিপ্রতুল্যত! সম্বন্ধে ৰ সিদ্ধান্ত 


বিস্তারিত বধিত হইয়াছে। 


৭০ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা । | 
সস. 
খ্ৰাহ্মণের পুত্ৰ ব্ৰাহ্মণত হইবেনই কারণ তাহাতে পূৰ্ব্ব আধ দা 
শোণিত সম্পর্ক আছে। পরন্ত সত্বগ্চণপ্রধান স্বভাব হই 
শৃত্রের পুত্ৰও ব্ৰাহ্মণ হইবেন এবং তাহার সেই সদ্ধ-শোগি 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-শোণিত সম্পর্ক হেতু তাহার বংশধরগণও রাজ! 
বলিয়া সম্মানিত হইবেন। এইরূপ সিদ্ধ বৈষ্ণবের বংশধরগণ। 
পূর্বশক্তির জন্য মান্য । | 

ব্ৰাহ্মণ ভিন্ন বর্ণের এই ব্রাহ্মণত্বলাভ তপস্তাদি অপেক্ষা, 
ক্তিধর্মের আশ্রয়ে যে অতি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, কমি, 
পাধনাবতার শ্রীপ্রীহাপ্রভ তাহা বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। 


অতঃপর আমরা মূল বিষয়ের অনুসরণ করিতে ছি-_স্্রীহরিভকতি 
বিলাস যখন বৈষ্ণবস্মুতি, তখন তাহার দীক্ষা প্রকরণে দীক্ষা 
সম্বন্ধে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, l 


তৎসমস্তই বৈষ্ণবপ৷ 
বলিয়। বুঝিতে হইবে । অতএব ভাগবত ধৰ্ম্মে গুরুলক্ষণ যুদ্ধ 


উপযুক্ত ভগবৎভক্তই গুরুপদ বাচ্য। তাহাতে তিনি ব্ৰাহ্মণকুলোংগ্য | 
বৈষ্ণব হন উত্তম, না হয়, ব্ৰাহ্মণ ভিন্ন কুলোৎপন্ন গুরুযোগা | 


বৈষ্ণবও দীক্ষাদানে অধিকারী ইইবেন। ইহাই বৈষ্ণবস্মৃত্ি৷ 


4 ৷ 
মুখ্য তাংপধ্য। কিন্তু পূর্বপক্ষ মিরসনকার বলেন, “একমাত্র । 


বৈষ্ণৱ ব্রাহ্মণই দীক্ষাদানে মুখ্যাধিকারী ৷” একপ ব্যবস্থা কদাচ ৷ 
সমীচীন হইতে পারে না। 


| 





ব্রাহ্মণই সমাজের পরিচালক ও 
লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রের সমস্ত বিধান প্রস্তুত 
বিলাসকার ভাগবত-ধৰ্ম্মের অনুকূলে 


আদর্শ, এজন্য ব্ৰাহ্মণকে ৷ 
হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তি- 
সেই সকল শাস্ত্র হইতে 


হি 


পূর্ববপক্ষ-মীমাংসা। এ 


২ ন ET =. 
বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহাই আলোচনা পূৰ্ব্বক কদাচিৎ স্বকৃত 
কারিকাদ্বারা মীমাংসা করিয়া বৈষ্ণবসম্প্ৰদায়ের জন্য, বৈষ্ণবস্মৃতি 
রচনা, করিয়াছেন | সুতরাং সেইসকল উদ্ধ তবচনে ব্ৰাহ্মণ 
শব্দ দুষ্ট হইলেই যে বুঝতে হইবে ব্ৰাহ্মণই এই কার্যের অধিকারী 
আর ব্ৰাহ্মণভিন্ন বর্ণোৎপন্ন বৈষ্ণৰ অধিকারী নহে, এরূপ একদেশ 
দণিতা মূলক সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবস্থৃতির হইতে পারে না এবং 
স্মৃঙিকারের উদ্দেশ্য তাহা নহে। দীক্ষা বিধানে গুর্ূপসত্তিতে 
সদৃগুক্ক আশ্রয় করিবে এরূপ উক্তি আছে। “পূর্বপক্ষকার” 
“সং শব্দে কেবল সদ্ধান্মণই বুঝিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে সদ্বৈষ্ণব 
বুঝিতে বাধা কি? তারপর গুরূপসন্থিতে অর্থাৎ কিরপে গুরু 
আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া শ্রীমন্ভাগবতের এই যে 
শ্লোকটি উদ্ধত হইয়াছে__ 
“তন্মাদৃগুরুং প্রপছ্েত জিজ্ঞান্গঃ শ্ৰেয় উত্তমম্‌। 
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্ৰহ্মগুুপসমাশ্ৰয়ম্‌ I” 
এই শ্লোকের টীকায় গ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন_ 
“পরে ব্ৰহ্মণি ্ৰীকুষ্ণে, শমো মোক্ষস্ততুপৱি বর্তত ইত্যুপশমো ভক্তি- 
যোগস্তদাশ্রয়ং সদা শ্রবণ কীর্তনাদিপরং জ্রীবৈষ্ণববরনিত্যর্থ 
অতএব সদ্বৈষ্ণবই যে দীক্ষাদানে অধিকারী এবং ইহাই যে 
আীহর্িভক্তি-বিলাসের মৃত, তাহা টীকাকাঁর স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। 
পূর্বপক্ষকার “শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং" এই বাক্যে শূদ্ৰাদির 
ব্দোধিকার না থাকার কথা তুলিয়া উক্ত বাক্যে ্রাহ্মণকেই প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে 





বু প্রীগৌড়ীর বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা | 
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যে, বৈষ্ণবী দীক্ষালাভ করিলে শুদ্রাদিও বেদাধ্যয়নে অধিক] 
হইতে পারে! স্বয়ং বেদই কি বলিয়াছেন দেখুন-_ ৷ 
“যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ৷ 
ব্ৰহ্মরাজন্তাভ্যাং শূদ্ৰায় চাখায় চ স্বায় চারণায়চ ৷" =, 

যজুবেদ ২৬২ 

আবার উপনিষদেও শূদ্ৰের নিকট ব্রাহ্মণের ব্ৰহ্মবিদ্যা শিক্ষা! 

এবং মহাভারতে ব্যাধের নিকট ব্ৰ’ন্মীণের ধৰ্ম্মশিক্ষার কথা শুনি৷৷ 


] 


পাওয়া যার । তুলাধার হইতে জাবালমুনি এবং ধর্ম্মদাস বা, 
হইতে ব্ৰন্মচারী ব্ৰাহ্মণ ব্ৰহ্ধবিদ্যা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন । পর 


যাহাতে সম্যক্‌ মানবধৰ্ম্ম আলোচিত হইয়াছে, সেই স্বৃতি গ্রধন। 
মনুসংহিত| বলিয়াছেন 

'আন্দধানঃ শুভাং বিগ্ঞামাদদীতাবরাদপি । | 

অন্ত্যাদপি পরং ধৰ্ম্মং স্ত্রীরত্ুং দুষ্কুলাদপি ॥” ৷ 

এই লোকের টীকায় ভীম কুলুক ভট্ট লিখিযাছেন_“শ্রদ্ধন 

ইাতি। শ্ৰদ্ধাযুক্ত: শুভাং দৃষ্টিশক্তিং গারুড়াদি বিদ্যাং অব্য 

শৃদ্রাদপি গৃষ্ীয়াৎ অন্তশ্চগ্ডালঃ তন্মাদপি জাতিস্মরাদেৰ্বিহিছ৷ 

যোগপ্রকর্ষাৎ ছুদ্কত-শেযোপভো গার্থনবাপ্তচাগ্ডালভম্মনঃ পরং ধৰ্ম 

মোক্ষোপায়মাত্মজ্ঞানমাদদীত, তথা মোক্ষমেবোপক্রম্য মোক্ষ 


প্রাপ্য জ্ঞানং ব্ৰাহ্মণাৎ ক্ষত্ৰিয়াং বৈশ্যাৎ শূদ্ৰাদপি নীচাদভীয৷ 
শ্রদ্ধাতব্যমিতি ৷” ত 









অর্থাৎ অন্ধাযুক্ত ব্যক্তি শুভ গাকডাদি বিদ্যা শৃদ্রাদি হইতে 
গ্রহণ করিবে, এমন কি অন্ত্যজ চণ্ডাল হইতেও পরধর্ম অর্থ! 


পূর্ববপক্ষ-মীমাংসা ৷ নি 
="; "লা 


নদ আত্মজ্ঞান গ্রহণ করিবে। তবে এখন কথা এই 
চণ্ডাল হইতে মোক্ষোপায় আত্মজ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হইতে 
পারে? তনিনিত্ত কহিতেছেন--সেই চণ্ডাল ভাতিম্মর বিহিত 
যোগ প্রকর্ষ লাভ করিয়া দু্কৃত শেষ উপভোগের নিমিত্ত চণ্ডাল জন্ম 
প্রা হইয়াছে । সেই প্রকার মোক্ষ উপক্ৰম করিয়া মোক্ষধৰ্ম্মে 
প্রাপ জ্ঞানকে ব্ৰাহ্মণ হইতে, ক্ষত্রিয় হইতে, বৈশ্য হইতে এবং 
শূদ্ৰ হইতেও নীচ হইতে সবতোভাবে শ্ৰদ্বাপূৰ্ব্বক গ্রহণ করা কর্তব্য ৷ 

অতএব এক্ষণে বুঝা যাইতেছে_শিন্বোর সংশয় নিবারণ করিবার 
উপযোগী যাহার তত্বজ্জান আছে তাদৃশ সদ্ব্ষৈবই গুরুপদ 
বাচ্য ৷ টাকাকারের ইহাই অভিমত । যথা -তৰুজ্ঞানং-- অন্যথা 
সংশয় নিরাসত্বা-যোগ্যত্বাৎ । 


অনন্তর প্রীহরিভক্তি বিলাসকার ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ 
সকলেরই যে দীক্ষাদানে অধিকার আছে, তাহা “ব্ৰাহ্মণ; সৰ্ব্বকালজ্ঞ; 
কুধাং সর্বেবধনু-গ্রহম্‌ | এবং ক্ষত্ৰবিট্‌ শূদ্ৰজাতীনাং ক্ষত্ৰিয়োইইএহে 
ক্ষম: |” ইত্যাদি গ্রীনারদ পঞ্চরাত্রের বচনদ্বারা সানান্যভাবে 
প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গুরু-চতুষ্য়ের মধ্যে ব্ৰাহ্মণই সকল 
বর্ণের গুরু, ইহ! বণী সমাজে কে অস্বীকার করিবে! অতএব 
বর্ণসমাজ স্বদেশে বিদেশে অন্বেষণ করিয়া গুরুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণের 
নিকট দীক্ষিত হইবেন ৷ এ বিধান ভাগবত ধর্ম্মের পক্ষে তাদৃশ 
অনুকূল নহে বলিয়া বৈষ্ণবস্মৃতি নিবন্ধকার পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধত 
করিয়া পরবর্তা মোকে পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে বর্ণোত 
ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু, যাহাকে স্বদেশ বিদেশ বুজিয়া গুর করিতে 





| 


৭৪ দ্লীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা ৷ | 


৷ 

ই ত! হ্‌ Io) তধন্ে তা নং 1 না: 
হইবে তিনি অবৈষ্ণৰ হইলে ভাগবতধন্মে তাহার দীক্ষা ৷ 
৷ 


Il 


অধিকার নাই! কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যদি মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ অঃ 
শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হন, তবেই তিনি ভাগবতধৰ্ম্ম মতে সকল বর্ণের & 
হইবার যোগ্য হইবেন | নতুবা ব্ৰাহ্মণ হইলেই ভাগবতযধৰ্ম্মে & 
হইতে পারেন ন! ৷ বৈষ্ণবস্মৃতিকারের ইহাই ত’ৎপর্য্য । শ্রীহরিভন্ি 
বিলাসকার, এই স্থলে বৈষ্বের যে লক্ষণ সামান্তাভাবে নির্দে! 
করিয়াছেন তাহা এই = | 
“গৃহীতবিষ্ণদীক্ষাকো বিফুপুঙ্গাপরো নরঃ। ৷ 
বৈষ্ণবোইভিহিতোইডিজ্দৈৱিতরোইস্মাদবৈষ্ণবঃ ।” ৷ 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষ্ণুদীক্ষ। গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপূজ| পরায় 
হইয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব। অতএব শাস্ত্ৰোক্ত লক্ষণযুক্ত মন 
বৈষ্ণবই ভাগবতধ্ম্মনতে গুরুর যোগ) । তা তিনি যে কোন! 
বর্ণোৎপন্ন হউন না কেন, ইহাই তাৎপৰ্য্য । ৷ 


আরও দেখিতে হইবে শ্রীহরিভক্তি বিলাসে শান্রবাক।! 
পরবাকা ও নিজবাক্য এই ত্ৰিবিধ বাক্যতেদ রহিয়াছে । এই ভে? | 
বিচার না করিয়া য'হারা গ্রহরিভিক্তিবিলাসের দোহাই দিয়া মঃ 
প্রচার করেন, তাহারা যে ঘোর ভ্রান্ত তাহা বলাই বাহুলা। ৷ 
শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সকল প্রকরণে প্রথম স্মার্তমত বিশেষ উদ্ধত 
করিয়া, তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে, পরিশেষে নিজমত স্থাপন করা; 
হইয়াছে। স্মার্তধর্মনিষ্ঠ বৈষ্ণবদ্বেৱী পণ্ডিতগণ এ সকল স্মার্ভমতকে 
বৈষ্ণবমত বলিয়া পরমার্থ নাশে যত্পপর হইয়া থাকেন । পৃরপক্ষ 
নিরসনকার এই ভ্রান্ত মতের অন্থবন্তী হইয়াই বৈষ্ণব সমাজের অগ্গে 
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এ) এটি 
কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু নিজেকে 


বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে সে কলঙ্কের কালি যে নিজের 
মুখেও লাগিবে তাহা গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল। 
নে যাহা হউক, শ্রীভক্তিরপামৃ ত-সিন্ধুতে শুদ্ধ বৈষবমত আলোচিত 


এ 


হইয়াছে, তাহাতে কোন যুক্তি তর্ক নাই। কিন্তু ভক্তিসন্দভে 


ক্তিতর্ক-বিজ্ঞান-বিচারসহ পরনার্থ ভক্তিমার্গ ন্কিপিত হইয়াছে। 


ৰন 
এই দুই ভ্তিগ্রন্থেই শ্রীহরিভক্তিখ্লাসধৃত “তক্মাদৃগুরুং প্রপছোত” 
ইত্যাদি জ্ীমদ্ভাগবতের বচনটা উদ্ধত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমদীপিকার 


১ 


বচনটা উদ্ধৃত হয় নাই। কেন হয় নাই !--ভাই| বিচার করিলে 
দেখা যায় এ বচনটী সকামপর, কিন্তু শ্রীম্ভাগবতের উক্ত প্ৰবুদ্ধ 
যোগীন্দ্ৰের বাক্য সর্বসম্মত এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত অন্তকুল ৷ 
প্রীহরিভক্তিবিলাসে, শ্রীপগুরুলক্ষণে “অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধ" 
ইত্যাদি ৩২ সংখ্যা শ্লোক হইতে “মহা ভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্ৰাহ্মণো বৈ” 
ইত্যাদি ৩৯ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত স্মার্তমত উদ্ধৃত করিয়া ৪০ সংখ্যক 
গ্লোকে নিজমত স্থাপন করিয়াছেন যথা _- 
মহাকুল-প্রন্থতোহপি সবযজ্ঞেষু দীক্ষিত ৷ 
সহস্ৰ শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্তাদবৈষবঃ ৷ ইতি। ৪০ ॥ 
টাকাকার লিখিয়াছেন--“ব্ৰহ্মণোইপি সংকুল ধৰ্মাধ্যয়নাদিন| 
প্রধ্যাভোইলি অবৈষ্ণবশ্চেত্তহি গুরুর্ন ভবতীতি সংত্ৰাপবাদং 
লিখতি-_মহাকুলেতি। কুলে মহতি জাতোইগীতি কচিৎ পাঠ: । 
অতত্ৰবোক্তং-_পঞ্চরাত্রে = - 
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেং | .£ 
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্‌ গ্রাহয়েদ্বৈফ্ণবাদ্গুরো: ! ইতি £ 





৭৬ প্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 
ERE 


ইতি শব্দ প্রয়োগোইব্রোদাম্থতানামন্যত্রস্থিত বচনানাং প্রায়ো নিজ, | 
রনবচনতো ব্যবচ্ছেদার্থম্‌ ।  এবনগ্রেহপান্তত্র, যদ্তপি প্রতি. | 
প্রকরণান্তে উদাহৃত তত্তচ্ছাস্ত্রবচনান্তে চ সরবত্রেতি-শব্দো যুজোত।’ | 

অৰ্থাৎ ব্ৰাহ্মণ সংকুলপ্রস্থৃত, ধৰ্ম্মাধ্যয়নাদিগুণযুক্ত ও প্রথা | 
হইলেও যদি অবৈষঃব হন, তাহা হইলে এীগুকপদে অভিধিক | 
হইতে পারেন না। এইরূপ সর্বত্রই বিশেষ বিধি লিখিত হইয়াছে। | 
অতএব নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে_-অবৈষ্ণব উপদিঠ মন্ত গ্রহণে | 


নরকে পতিত হইতে হয়, সুতরাং সম্যক্‌ বিধিদ্বারা বৈষ্ণবপ্ুরুর 


নিকট পুনর্বার বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিবে। “ইতি” শব্দপ্রয়োগ, | 


এন্থলে উদাহৃত অন্যত্র বচনসমূহের প্রায়, নিজগ্রন্থ-বচন হইতে 


ব্যবচ্ছেদের নিমিত্ত জানিতে হইবে । যদিও প্রতি প্রকরণান্তরে ৷ 
উদাহৃত সেই সেই শাস্ত্রের বচনান্তে সৰ্ব্বত “ইতি” শব্দযুক্ত আছে, | 
তথাপি সেই সেই প্রকরণের বিচ্ছেদ পরবাক্য ও নিজবাকা, | 
প্রকরণে অবিচ্ছেদভাবে থাকার ‘ইতি’ শব্দদ্ধারা নিজবাক্যের ৷ 
এইরূপ পরিভাষা অন্তত্রও বুঝিতে ৷ 
শব্দে পরমত-বচন ৷ 


বিচ্ছেদ নির্দেশ করা হইয়াছে। 
ইইবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ‘ইতি’ 
বিচ্ছেদ করিয়া নিজমতানুকূল বচন লিখিতেছেন-- 
গৃহীত বিষ্ণুণীক্ষাকে বিষুপুজা পরো নরঃ । 
বৈধণবোহভিহিতোইভিউ্রিতরোইস্মাদবৈফব: 18১ ॥ 
অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্ৰে দীক্ষিত ও বিষুপুজাপরায়ণ ( নরমাত্রেই ) 
জীবমাত্রেই বৈষ্ণব নামে অভিহিত; তঙ়িন্ জীব অবৈষ্ণৰ পরিগণিত 
শবণী প্রভৃতি স্ত্ৰীজাতি, হনুমান জাধুবান প্রভৃতি পশুজাতি, গরু 
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মল ক্ৰ লী ককা ০57. 7, 
সম্পাতি প্রভৃতি পক্ষীজাতিকেও শাস্ত্রে বৈষ্ণৱ বলায় এন্থলে নর 
শব্দে ভীবমাত্রকেই বুঝাইতেছে | অতএব উক্ত ৪* সংখ্যক 
গ্লোকে ইতিশব্দে স্মার্তমতের বিচ্ছেদ করিয়া স্বমতে অর্থাৎ বিশুদ্ধ 
বৈবমতে বৈষ্ণব নন্নমাত্রেই মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু, ইহাই এই গুর্প- 
মস্তি প্রকরণের উপসংহার ৷ জীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে উপশমাশ্রয় 
াক্সা্ভবী কষ্ণান্ুভবী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দীক্ষাগুরু বলিয়া প্রমাণিত 
তইয়াছে। কই তাহাতে বর্ণাশ্রমের বিচার উল্লিখিত হয় নাই 
তো? আরও শ্রীতক্তিসন্দর্ডে শ্রীগুরু প্রকরণে শ্ৰবণ গুর্ক, ভজন 
নিক্ষাথরু, অন্তর্যামী গুরু ও মন্ত্রুরু এই চতুর্ধা গুরু বিচারে 
মনত্গুরু নির্দেশ করিতেছেন 
লক্ধান্তুগ্রহ আচাধ্যাল্তেন সন্দশিতাগম: | 
মহাপুরুষভ্যান্্্যাভিমতয়া নঃ ॥ 

টাকা __অনুগ্রহো। সন্তরদীক্ষারূপঃ! আগমে! মন্ত্রবিধিশাত্রম্‌। 
অস্তৈকত্বম্‌ একবচনেন বোধ্যতে ৷ “বোধঃ কলুষিতন্তেন (দৌৱাত্ম্যং 
প্রকটিকৃতম্। গুকরুৰ্যেন পরিত্যক্তস্তেন ভ্যজ: পুরা ইরিঃ।৷” 
ইতি ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তাদো তন্ত্যাগনিষেধ্যাৎ | তদপরিতোষেগৈবান্যো 
গুরু ক্রিয়তে। ততোইনেক গুরুকরণে পূৰ্বত্যাগ এব সিদ্ধ ৷ 
এডচ্চাপবাদবচনদ্বারাপি প্রীনারদপঞ্চরাত্রে বোধিতম্‌ | অবৈষবো- 
পদ্িষ্টেন মন্ত্ৰেণেত্যাদি ৷ 

অৰ্থাৎ ্রীমন্্রদাতাগুরু এক ৷ জ্ৰীম্ভাগিবতে কথিত হইয়াছে 
“উীগুরদেবের নিকট হইতে দীক্ষাম্ত্ গ্রহণরূপ অইএহ লাভ 
করিয়া এবং গুরুদেব কর্তৃক মন্ত্ৰবিধিশান্র দৃষ্ট করিয়া নিজাডীষ্ট- 


৭৮ শ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা ৷ | 


[| 
গ্রীমূত্তি স্থাপন করতঃ মহাপুরুষ শ্রীতরিকে অৰ্চনা করিবে। এগ! 


আচাৰ্য্য শব্দে একবচনের বিভক্তি প্রয়োগ থাকায় দীক্ষা] 


একত্ব বোধিত হইয়াছে। যাহারা কলুষিত জ্ঞানের দৌরা, 
প্রকাশ করিয়া গুরুত্যাগ করে, তাহাদের গুরুত্যাগের গা 
শ্ীহরি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে । এই বর, 
বৈবর্তাদি বচনে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু জনে 
গুরুকরণে পূর্ববুরু ভ্যাগও শাস্ত্ৰসিদ্ধ হইতেছে। এ বিবয়ে বিশে; 
বিধি-বচনদ্বারা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বোধিত হইয়াছে। যথ৷-| 
অবৈষ্ণব গুরুত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব গুরু করিবে। ্‌ 


অতএব ভক্তিসন্দভে শ্রীগুরু প্রকরণে বৰ্ণাশ্ৰম ভাতার 
কোন বিশেষ উল্লেখ হয় নাই তো? কেবল অবৈষ্ণব গুরুত্যা। 
করিয়া বৈষ্ণব গুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্ৰ এইণ করিবে এই কথাই টক 
হইয়াছে। সুতরাং শ্রীহরিভক্তিবিলাসের নিজবাক্যে কেন) 
বৈষ্ণব নরমাত্র উল্লেখ থাকায় এবং শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু $ 
ভক্তিসনাৰ্ডে দীক্ষা প্রকরণে “রাম” শব্দ উল্লেখ না থাকা৷ 
বরণাশ্রম নিধিশেষে বৈষ্ণবগুরুই সর্বধা গ্রাহা। পূর্ববাপরয়োর্সধ 
পরবিধি ব'লিবান্‌। শাস্ত্ৰ আরও কি বলিতেছেন তাহাও শুন! 
ভগবান্‌ বলিতেছেন-- । 





“মদভিজ্ঞং গুরুং শাস্তমুপাসীত মদাত্মকম্‌ 1” অর্থ 
আমার বাৎসল্যাদি মাহাত্ম্য যিনি সম্যকরপে জানেন, এ 
আমাতেই যাহার চিত্ত অর্পিত হইয়াছে এবং যিনি 
গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে 1. 


শান্ত এম 
মদাত্মকম্‌-পদের বিগ্রহবার্ক 


রব ক্ষ-নির 
্ি পক্ষ-ানরসন । ৭৯ 


এইৱপ-_ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তং বনুত্রীহৌ৷ কঃ * সুতরাং ধনে 


জনে পুত্রে কলত্রে বিষয়ে বাণিজ্যে মামলা মোকদ্দমায় হিংসাছেষে 
ধাহাদের চিত্ত সৰ্ব্বদা অপিত, তাহারা বিষ্ণু ঠাকুরের সম্তানই হউন 
বা প্রভুবরের সন্তান হউন কখনই তাহারা সদৃগ্ধক্ হইতে পারেন না, 
ইহাই ভাগবত শাস্ত্ৰের অভিপ্ৰায়৷ ইহাই শ্রীপাদ সনাতন 
গোস্বামীর ব্যবস্থা ৷ 

অতএব ধাহারা শাস্ত্রের নাম করিয়া শান্ত্রবিহিত সদ্গুরু 
গ্রহণ বিধানের দোহাই দিয়া অপরের শিল্কুহরণে নানা প্রহার 
কৌশল জাল বিস্তার করেন, শাস্তরোক্ত গুরুলক্ষণ ও শিশ্তলক্ষণের প্রতি 
তাহাদের একবার দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য । গুরু মিলিলেও শাস্ত্ৰোক্ত 
লক্ষণান্বিত শিষ্য পাওয়া! যাইবে কোথায় ? তাদৃশ লক্ষণবুদ্ধ শিষ্য 
না পাইলে যাহাকে তাহাকে মন্ত্র দিতে গেলেই সে গুরুগিরি 
ব্যবসা বা চাকুরীর নামান্তর হইয়া পড়ে না কি? আবার শানে 
আদর্শ লক্ষণ প্রকটিত করা হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ আদর্শ জগতে 
অতি দুর্লভ । স্ৃতরাং যাহারা সদ্গুরু গ্রহণ বিধানের দোহাই 
দিয়া শিষ্যকে গুরু ত্যাগের ব্যবস্থা প্রদান করেন, টা 
সর্বাগ্রে কয়েকটি শাস্ত্ৰবিহিত সদৃগুক্লর আদৰ্শ আবিষ্কার করিয়া 
জনসমাজে গুরুত্যাগ বিশ্লবর্ূপ মহাবিপ্লৰের অধিনায়ক হন ! 
ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন। জানি না, কালধর্সে, ইহা 
অপেক্ষাও কি ঘোর অপরাধজনক বিষয় পরে শুনিতে হযে! 
সদ্থরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাতো খাঁটি সত্য 
কথ৷। ইহার জন্য এত পীড়াগীড়ি কেন! ভপাদ শুজি 





= . 
গোস্বামী সদৃগুরু নহেন, গ্রীপাদ বচনসিন্ধু গোত্বামীই যে পাবি] 
সদ্গরু,_-এরপ স্বার্থমূলক অসার ব্যবস্থা প্রচার সমাজের পঙ্ষে ৷ 
অতীব অহিতকর। যেহেতু ইহাতে শিষ্য ও দীক্ষা গ্রহণেচ্ট্গণের। 
হৃদয়ে অশ্রদ্ধার ভাব উদিত হইয়া পারত্রিক মঙ্গলের পথ প্রত্ত্রিদ 
করে। 


৮০ &্ৰীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভ| 


সে যাহা হউক শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার শ্রীগোপালমন্তর সম্বন্ে 
যে নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এন্থলে উল্লেখযোগ্য যথা-৷ 
শ্রীমদ্গোপালদেবস্ত সবৈশ্ব্ষ-গ্রদশিনঃ । 

তাদৃক্‌ শক্তিষু মন্তেষু ন হি কিঞ্চিদ্‌ বিচাৰ্য্যতে ॥১০০৷ 
টাকা-অস্ত এবমুক্তস্ত সিদ্ধাদি শোধনস্ত ব্যর্থতবে হেতুং লিখতি | 
শীমদিতি।” ৷ 
অর্থাৎ সবৈশ্বধ্যুমাধুধ্য প্রদর্শক শ্্ীমদনগোপালদেবের নায৷৷ 
মন্ত, বিগ্রহ, অভেদ, আবিগ্রহে যেরূপ শক্তি, শ্রীনামমন্ত্রেত সেইরগ ৷ 
শক্তি অতএব এইসকল সন্ত সম্বন্ধে গুরু নিয়াদি বিচার, মাস বার 
তিথিনক্ষত্ৰাদি শুদ্ধি, স্বকুল অকুল রাশিচক্র উদ্ধার, অকডম চক্র 
কুম্মচন্র, হোম, পুরশ্চরণাদি কোন বিচারই করিবে না । ৷ 
অতএব যে সদাচার অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে 
তাহা বাধা ঘটাইবার চেষ্টা করিয়! আত্মসৌভাগ্যের মস্তক 1 
করিবেন না। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, করিয়া বৈষঃবাপরাখের পরি 
কুলে জীবনকে বিডম্বিত করিবেন না বৈষ্ণৰ অপরাধের মোদ। 
সেই বৈষ্ণব ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে হইবার সম্ভাবনা নাই ৷ 
ইহা বিজ্ঞজনমাত্রেই অবগত আছেন, এইজন্তই শাস্তে শা 





পূৰ্ব্বপক্ষ-নীমাংস| ৷ ৰ 


৭) 


ঘোৰত হইয়াছে, 
“বিপ্রক্ষত্রিয়বৈষ্ঠাশ্চ গুরুব: শুদ্রজন্মনাম্‌ ৷ 
শুদ্ৰাশ্চ গুরবস্তেধাং ত্রয়ানাং ভগবৎপরাঃ (7 পদ্মপুরাণ ॥ 
অর্থাৎ শৃদর শৃদ্রের গুরুতো হবেনই, পরস্ত তিনি যদি বৈষ্ণব 
হন, তৰে তিনি ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই গুরু হইবেন। 
আরও লিখিত হইয়াছে” 
“যট্‌ কৰ্ম্মনিপুণে। বিপ্ৰ তন্ত্ৰমন্ত্ৰবিশারদঃ। 
অবৈষ্ণৰে। গুরুর্ন স্যাৎ স্বপচো বৈষবো গুরুঃ ॥” 
পুনশ্চ _“সহস্রশাখাধ্যাধ়ী চ সৰ্ববযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ৷ 
কুলে মহৃতি জাতোইপি ন গুরুঃ স্তাদ অবৈষ্ণবঃ 1” 
অর্থাৎ সহস্রশাখাধ্যায়ী সৰ্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং ব্ৰাহ্মণাদি 
নহংকুলে জন্মগ্ৰহণ করিয়াও তিনি অবৈষ্ণৰ হইলে গুরুষোগ্য 
হইবেন না। 
এমন কি যাহার গুরুতে ও বিষ্ণুতে পরাভক্তি 
গুরুযোগ্য লক্ষণ ন| থাকিলেও তিনি গুরুপদবাচা ! 
দেবী পুরাণে 
সর্বলক্ষণ হীনোইপি আচাধ্যঃ স ভবিষ্যুতি ৷ 


যস্ত্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তি্যথ| বিষ্ণৌ৷ তথা গুরো ॥ 
তৎপ্রব্দামি তে! 


দৃষ্ট হয়, তাহার 
যথা 


স এব সদ গুরুষ্ঞেযুঃ সত্যং 


পুনশ্চ আদি পুরাণে 
বৈষ্ণবঃ পরো ধৰ্মঃ বৈষ্ণবঃ 


৷ 
পরমস্তপঃ। 
বৈষ্ণব: পরমারাধ্যঃ বৈষ্ণবঃ 


প্রমো গুরুঃ॥ 





ডি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা ্‌ 


লঘুনারদপঞ্চরাত্ৰে-- | 
গৃহাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণ মন্ত্র্চ বৈষ্ণবাৎ। 

অবৈষ্ণবাদ্‌ গৃহীত্ব চ হরিভক্তি ন বিদ্যুতে ৷ 
পুনশ্চ--জন্তুনাং মানবাঃ শ্ৰেষ্ঠ মানবানাং দ্বিজ! স্তথ| ৷ 
দ্বিজানাঞ্চ যতীশ্রেষ্ঠঃ যতিনাং বৈষ্ণবো গুরুঃ ॥ 

র্বেধাং বৈষ্ণবো শুরুরপ্রিনূ্যয-দিখৌকসাম্‌।৮ =} 

শাস্ত্ৰে এইরূপ ভুরি ভুরি প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। পূর্বপক্ষ নিরসন 
ৰলিয়াছেন_-এই সকল গুরু দীক্ষা বিষয়ক নহে-- শিক্ষা বিষয়ঃ! 
বলিহারি, শাস্রযুক্তি ইহাই কি নিরপেক্ষ বিচার? পূর্বোক্ত প্রঃ 
কোথাও যখন দীক্ষা বা শিক্ষা গুরুভেদ উল্লেখ নাই; ৷ 
কেবল শিক্ষাগুরু বুঝিতে হইবে এমনকি কথা আছে৷ 
নিরপেক্ষ শাস্ত্ৰবিচারে ও যুক্তিতে উহা দীক্ষা ও শিক্ষা উল 
গুরুপরই বুঝিতে হইবে এবং & সকল বৈষ্ণবশবে (| 
কেবল ত্রাহ্মণকুলোৎপন্ন বৈষ্ণবই বুঝিতে হইবে আর ব্ৰাহ্মণ 
কুলোৎপন্ন বৈষ্ণব বুঝাইবে না, ইহাই বা কিরূপে ুক্তিসিদ্ধ হই! 
পারে ? আবার বৈষ্ণবত্ব লাভেই যে, ব্রাহ্মণত্ব লাভও সিদ্ধ হয়| 
থাকে; তাহা ইতপূবে প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব বৈষ্ণবমায়ে 


যে গুরুলক্ষণযুক্ত হইলে- দীক্ষাদানে সমর্থ হইবেন, তাহা 
আর সন্দেহ কি ?-- ৃ 





শূদ্রাচার ও বৈষ্ণবাচার এক নহে, শূদ্ৰাচার পরিত্যাগপুর্ণ। 
বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিলে তাহাতে তার শূদ্ৰত্ব থাকে না। 


শূদ্ৰ ভগবত্ভক্ত হইলে আর তাহাকে শূদ্ৰ বলা যায় ৷ 


ra 


a oF 7 
পৃর্ববপক্ষ-মীমাংসা। ৮৩ 


ভাগবতোন্তম বলিতে হবে । যথা _ 
ন শূত্রা ভগবগ্তত্তাস্তেহপি ভাগবতোন্তমাঃ। 

কিন্ত পূর্বপক্ষকার অগ্নান বদনে 'আহাদিগকে হীন বা শদ্র 
জাতি বলিয়া তাহাদিগকে অধিকার হইতে বিচ্যুত করিবার বহুল 
চেষ্টা পাইয়াছেন হার! প্রভুপাদগণ! আপনারা যে, প্রহ্বংশ 
আদৰ্শ বৈফব |. আপনাদের দ্বারা কোথায় বৈষ্ণব মধ্যাদা 
রক্ষিত হইবে ; তাহার পরিবর্তে কিনা বৈষ্ণব মর্যাদার বিলোপ 
সাধন চেষ্টা । ইহা যে ঘোর কলঙ্কের কথা? আপনারাই তো 
কীয় দাসগণকে আপনাদের শক্তি সঞ্চার করিয়া মোহন্ত, ঠাকুর, 
অধিকারী, গোস্বামী ইত্যাদি বৈষ্ণব সম্মান সুচক উপাধি 
ভূষিত করিয়া প্রভুর ঞ্মুখোক্ত “অমানীন। মানদেন” বাক্যের 
সাৰ্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন এবং জগতের বক্ষে একমহান্‌ 
উদারত| ও মহস্বের ব্জৈয়ন্তী উড্চীন করিয়াছেন। তৰে শা 
আবার সে দত্ত সম্মান প্রতিহরণের এমন অস্বাভাবিকী চেষ্টা কেন? 
প্রভুপাদগণ ! দত্তাপহারী হইবেন না। 

সত্য বটে, বর্তমান বৈষ্ণব সম'জে বহুল যথেচ্ছারিতা প্রবেশ 
করিয়াছে । সে যথেচ্ছাচার দমনের প্রয়াস কৈ? বরং যে সদাচার 
আজ চারিশতাধিক বৎসর চলিয়া আসিতেছে, অথচ যাহা শাস্ত্ৰ 
সঙ্গত, তাহার এখন একটা! সংস্কার বা পরিবর্তন করিবার জন্বা বন্ধ 


পরিকর কেন? বৈষ্ণব সমাজে যাহারা ভণ্ডাচানী, বৈষ্ণবধর্ণের 


নামে যাহারা তন্ত্রের বামাচার বা ব্যভিচার চালাইতেছে' যাহারা! 
চ্ছাচারিতা৷ দমনের জন্য 


অনধিকারী ভেকধারী তাহাদের সেই যথে 








ব্যবস্থা করুন, প্রকৃত ভগবড্ক্তের প্রাণে ব্যথা দেওয়া কি আপনারে | 
শোভা পায়? নে যাহা হউক, শাস্ত্ৰে আছে-= = 
অবৈষ্বোপিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। ] 
পুনশ্চ বিধিনা সন্যক্‌ গ্রাহয়েদ্‌ বৈষ্ণবো গুরুঃ॥ ৷ 


অৰ্থাৎ অবৈষ্ণৰ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরকে গমন] 
করিতে হয়? অজ্ঞাতসারে কি ভ্রমবশতঃ অবৈষ্ণবের নিকট দীঞ্ি) 
হইলে তাহাকে বৈষবের নিকট যথাবিধি পুনরায় দীক্ষা এহ | 
করিতে হইবে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী | 


লিখিয়াছেন--"বৈষ্ণবাৎ প্রায়ে! ব্ৰাহ্মণাদেবেতি জ্ঞেয়ম্‌ । ৷ 

ূর্বপক্ষকার এই “প্রায়ত্রাহ্মণ” পদের বিচিত্র ব্যাথা | 
করিয়াছেন_-“এখানে বৈষ্বশব্ডে ত্রান্ণ গুরু বুঝিতে হইবে এর | 
প্রায় শব্দ দিবার তাৎপর্ধ্য এই যে অন্ত ব্ণ 
তাহার বৈষ্ণবব্যাখ্য। হইয়া থাকে” ইত্যাদি। 
তিনি গুরুযোগ্য তো হইবেনই ; পরন্ত ত্র 
গুরু লক্ষণান্বিত হইলে তাহার নিকট 
যাইবে । 








বৈষ্ণব হইলেও | 

ব্ৰাহ্মণ বৈষ্ণৰ হইলে 
হ্মীণ ভিন্ন বর্ণ বৈষ্ণব | 
দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারা ৷ 
কাছ? অন্ত বর্ণোতপন্ন ড় প্রায় er EA 
খ্ৰাহ্মণতুল্য । টাকাকারের ইহাই মন্তব্য নহে কি? টীকাকাঃ 
শ্রীশালগ্রাম শিলা্চন প্রসঙ্গে ইহার বিষয় সবিস্তার বিবৃত করিয়াছেন 
যথ৷-- 


যত: শূদ্ৰেষন্ত্যজেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্ৰ 


দয়ে| ন কিল 
উচান্তে। 


কিঞ্চ, ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেন শুদ্রাদীনামপি বিপ্রগামা 
সিদ্ধমেব। পুনশ্চ, তথাচ তত্র যথা কাঞ্চনতাং যাতীত্যা্দ 


গর্বপক্ষ-মীনাংসা । তৰ 





এ প্রাগ, দীক্ষা মাহা লিখিতমেব। অতএব তৃতীয় স্কন্ধে 
দেন্দুতীবাক্যম্‌_ যন্নামধেয় শ্ৰবণানুকীৰ্্তনাদিত্যাদি শ্বাদোইপি সাঃ 
AE কল্পতে ” ইতি সবনায় যজনার কল্পতে যোগ্যো- 
 ভৰতীত্যৰ্থঃ ॥ অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানাম্‌ একত্ৰ গণনা । 
ঈদ্শানিব বচনানি ভ্রীভাগবতাদৌ বহুন্তেব সন্তি । ইথং 
বৈষ্ণবানাং ব্ৰাহ্মণৈঃ সহ সান্যমেব সিদ্ধতি। কিঞ্চ, বিপ্রাদ্‌- 
দ্বিধড়গুণযুতাদীত্যদি বচনৈঃ অবৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণেভ্যে! নীচজাতি 
ডাতানানপি বৈষ্ণবানাং শৈষ্্যং নিৰ্দিশ্যতেতরাং বৈষ্ণবাৎ ॥” 

এক্ষণে “বৈষ্ণবাৎ প্রায়ো ব্রাহ্মণাৎ* বলিবার তাংপধ্য 
কি! বোধ হয় পূৰ্ব্বপক্ষ নিরসনকার এক্ষণে বেশ বুঝিতে 
 পারিয়াছেন । অধিকার প্রকরণে যেখানে বৈষৰ আছে সেখানেই 
যে বিষ্ণুভক্ত ব্ৰাহ্মণ বুঝিতে হইবে, এমন অভিনব অশাস্ত্ৰীয় সিদ্ধান্ত 
মুর্খ সমাজে অথবা অবৈষ্ণব সমাজে আদুত হইতে পারে। 
সুধী সমাজে ইহাকে ঘোর স্বার্থপরতাই বুঝিবেন | 
| যাহা হউক ব্ৰাহ্মণেতর বর্ণোৎপন্প বৈষ্ণবও যখন বিপ্ৰ 
সাম্য লাভ করিলেন এবং ইহাঁই যখন বৈষ্ণবস্থৃতিকার খ্ৰীপাদ-_ 
সনাতন গোস্বামীর অভিমত তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্ৰদায়ে সকল- 
কেই এই মতানুবত্তী হইয়া চলিতে হইবে! হৃতরাং এই বৈষ্ণব 
অর্থাৎ প্রায় ব্রাহ্মণ দীক্ষা! দানে অধিকারী অবশ্যই হইবেন, ইহাই 
শাস্তরযুক্তি এবং ইহাই সদীচার | 

আবার “যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্তনাদিতাদি' শোকের টাকায় 

পাদ জীবগোস্বামী যে শৌক্ৰ, সাবিত্রা জন্মের অপেক্ষা দেখাইয়া- 








৮৬ প্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 


৯০০. 
ছেন, তাহা বৈদিক যাগ বিষয়ে বুঝিতে হইবে। কারণ, টি 
যাগযজ্ঞে কেবল ব্ৰাহ্মণেরই অধিকার | কিন্তু বিষ্ণু মন্ত্ৰে আচ$ঃ 
সকলের অধিকার ৷ যথ৷-- 

সৰ্ব্বেষু বর্ণেু তথাশ্রমেবু, 
নারীযু নানাহ্বয়জন্মভেষু । 
দাতা কলানমিভিবাঞ্ছিতানাং 
দ্ৰাগ্ৰেৰ গোপালকমন্ত্র এষঃ ॥ 
সকল বর্ণ, সকল আশ্রন, নারীজাতি, এবং যেসকল বাকি 
নাম ও জন্মনক্ষত্রের আছ্য বর্ণের সহিত মন্ত্রের আদ্য অঙ্গয়ে 
মিল নাই, তাহাদের সম্বন্ধেও এই গোপালমন্ত্র আশু ফলদাতা 
অতএব বিষণ কি শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্ৰ দীক্ষায় শৌক্র সাবিত্র্য জন 
বিধি অপেক্ষা করে না। যিনি গুরুষোগ্য সদৃ বব তিনি 
বৈষ্ণবদীক্ষাদানে অধিকারী হইবেন। তাহাতে, তিনি ব্ৰাদ্ 
বৈষ্ণৱ হন উত্তম, ন! হয়, ব্ৰাহ্মণভিন্ন গুরুতে সে গুণ দৃষ্ট হই 
অবশ্যই গুরু হইবেন। জগতে যাবতীয় বিধানই কি ব্রান্মণগণে 
একচেটিয়া? ভাগবত ধর্ম এমন অনুদার নহে 
আর শ্চৈত্/সরিতামতে উক্ত হইয়াছে যে,-- 
“কিবা স্তাসী কিবা বিপ্ৰ শূদ্ৰ কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ণতত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥" 
ইতিপূৰ্দেৰ কথিত হইয়াছে, ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শু 
সকলেরই গুরুত্বে অধিকার আছে। সে স্থলে তিনি কৃষ্ণত্বথে্ত 
হইলে তিনি যে শ্রেষ্ঠ গুরু হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি! 





পূর্ববপক্ষ-মীমাংসা। টি 

১ ---২২-২ 
৫৮ ত/াবক ভরথ1 পৰ্ব্বপন্ষৰ শি 

কষ্তততুৰে 2 হ য় গুর্ববপ কারু যেন ৰ সহজ মনে করিয়া- 


ছেন। তাই তিনি উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন__“যেই কৃষ্ণতত্ববেত্তা” 
এই "ঢালা হুকুম’ কি পরিতাপের কথা।” জিজ্ঞাস! করি, “কৃষ্ণ- 
তত্বেন্তা” হওয়াটা কি সোভা কথা! যিনি প্রকৃত কৃষ্ণতন্ববেত্তা 
তিনি তো পরম সিদ্ধার্থ মহাপুরুষ । আবার উক্ত পয়ার যে কেবল 
শিক্ষাগ্চর বিষয়ে উদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। দীক্ষাপ্তরুর শিক্ষা 
দানে অধিকার থাকা প্রযুক্ত ( দীক্ষা শিক্ষাগুরু শ্চৈব চেকাত্মা 
চেকদেহিনঃ ) উহা দীক্ষা শিক্ষা উভয় গুরু বিষয়ই বুঝিতে হইবে | 

এ বিষয়ে আমর! বেশী কিছু ইচ্ছা করি না, গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখপত্র প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দ- 
বাজার পত্ৰিণার স্বনামধন্য স্থযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত যুক্ত 
রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তাহার “জ্ৰীৱায় রামানন্দ” 
নামক গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ই্ৰমুখোক্ত উল্লিখিত 
বাক্যের যে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, পূৰ্ববপক্ষ নিরসনকারে”র 
চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত এবং পাঠকগণের অবগতির নিমিদু 
তাহা এম্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। -্রীমন্‌ মহাপ্রভু 


বলিতে 
«= = 
আআ 


শ্রীল রামরায়কে বলিতেছেন 
“আমি সন্ন্যাসী সৰ্ব্ব বর্ণের গুরু ; তাই বলিয়া তুমি আমাকে 
শিক্ষা দিবে না, আজ আমি তোমার কৃপাশিক্ষায় বঞ্চিত হইব ইহা 
হইতে পারে না। ব্ৰাহ্মণ হউন, সন্যাসী হউন, অথবা শূত্ৰ হউন, 
যিনি কৃষ্ণতববেন্তা তিনিই গুরু ॥ স্থৃতরাং সন্ন্যাসী বলিয়া তুমি 
[মায় বঞ্চনা করিও না। 


PEE EET 
এনট়টীশতযতযীযঁযঘযংশঁতোততোোোযযোটীবীটঁীঁবীঁঁঁ_"_ সপ 


৮৮ প্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা । 

মহাপ্রভু ‘এস্থলে অনেকপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিলেন। | 
তাহার প্রত্যেক বাক্যই বহু অর্থ পূী। আমাদের বোধ হর, 
তিনি এম্থলে এই কথায় অনেক তত্ব জ্ঞাপন কগিয়াছেন;-- 

১। সন্ন্যাসীরা জ্ঞানসার্গাবলম্বী, কিন্তু মায়াবাদীর ব্ৰন্মজ্ঞান 
হইতে যে ভগবন্তক্তি উচ্চতর, তিনি বিনীতভাবে সেই কথা বলিয়া 
দিলেন ৷ 

২) “গুরুকে” এ প্রশ্নেরও এন্থলে মীমাংসা করিতে হইয়াছে। 
ব্ৰাহ্মণ হউন, সন্ন্যাসী হউন, আর শূদ্ৰই হউন যিনি কৃষ্ণত্ববেনতা 
তিনিই গুরু। 

৩। কৃষ্ণতত্বাভিজ্ঞত্ব যে কত উচ্চাধিকার, ইহাতে তাহা 
অভিব্যন্ত হৃইয়াছে। প্রভু লোকাপেক্ষা ত্যাগ করেন নাই৷ 
তথাপি শূদ্ৰ যদি কৃষ্ণতত্ুবেন্তা হয়েন, তাহাকেও গুরু বলিয়া! গ্রহণ 
করিতে বিধি দিয়া গিয়াছেন। শূদ্ৰ শিক্ষাগ্তরু হইতে পারেন, 
কিন্তু দাঁক্ষাগুর হইতে পারেন না, এই কথা বলির বৰ্ণাশ্ৰম প্রাধান 
পরিকীর্্নের প্রয়োজন নাই। কেন না৷ প্রভুকৃ্ণতত্ববেত্তা শুর 
কথাই বলিয়াছেন । বলা বাহুল্য, শূদ্ৰকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
যিনি কৃষ্ণতবববেত্তা তাহার জন্মনিবন্ধন বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম খণ্ডিত হইয়া 
যায়। মহাসাগরে মিশিয়া গেলে নদীর যেমন নামরূপ থাকে না। 
কৃষ্ণপ্রেমসাগরে প্রবেশ করিলে মহৎ ক্ষুদ্ৰ ব্ৰাহ্মণ শূদ্ৰ বর্ণ বিচার 
মাত্রও থাকিতে পারে না। নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে জ্রীপুরুষ, মহত 
ক্ষুদ্ৰ, ব্ৰাহ্মণশুদ্ৰ প্রভৃতি অন্ত ভেদবুদ্ধি একবারেই নিরন্ত হইয়া 
যায়। মহাপ্রভু এইলে ব্রাহ্মণ ব। শুদ্ৰের নিকট মন্ত্র লইতে বলে? 


AL রা 
পৃর্বপন্ষ-মীমাংলা। ৮s 


তা 
দাই, কৃষ্ণতদ্ববেত্তাকেই ( বৈষ্ণবকেই ) গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে 
বলিয়াছেন । বলা বাহুল্য তাদৃশ নিরুপাধি প্রেমসাগরে যদি কেই 
মঙ্জিত হইয়া থাকেন, নিরুপাধি কৃষ্ণগ্রেমে ডুবিয়া যদি কেহ 


সাংসারিক সর্ধ্বোপাধি বিনির্মুক্ত হইয়া থাকেন তবে, তাদুশ তথা- 
১ 
গতকে উপাধিধুক্ত করিয়া অভি/ চত করাও অপরাধজনক। এখানে 


১ ০৬) 


প্রহৃ কৃষ্ণতত্বাভিজ্ঞতারই উৎকর্ষ কীর্তন করিয়া মায়াবাদময় সন্ন্যাস- 
ধর্মের খৰ্ব্বত| প্রদর্শন করিলেন। শ্ত্রীচরিতাষুতে অপর স্থলেও 
লিখিত আছে-- 
“মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের করিতে গবনাশ। 
নীচ শূদ্ৰ দ্বারার কৈল ধৰ্ম্মের প্রকাশ ॥৮ 
আবার শান্ত্রাৰধি অপেক্ষ। সদাচার অধিক প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে 
উল্লিখিত আছে। সদাচার কাহাকে বলে 1 
সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্ত সচ্ছন্দঃ সাধুবাচকঃ। 
তেষামাচরণং যত্ত, সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ 
ক্গীণদোষ ব্যক্তিগণই সাধু | সংশব্দ সাধুবাচক | সেই 
সাধুগণের আচরণ সদাচার নামে অভিহিত অতএব চারিশত 
বৎসরের পূর্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও ীন্্ীমহাপ্রডুর পরবর্তী 
সময় হইতে গ্রীল নরোত্তম, জীল শ্যামানন্দ, জীল রামচন্দ্র, শ্রীল 
রসিকানন্দ প্রভৃতি মহাভাগবতগণ ধাহাঁদিগকে ভক্তগণ আবেশাব- 
তাপে কীর্তন করিয়াছেন__ 
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর । 
চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতৈর আবেশাবতার ॥” প্রেমবিলাস। 


ৰ্‌ প্রীগৌড়ীর বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 
27 সত হিরা 
তাহার! যে আচরণ প্রবর্তন করিয়াছেন চারিশত বৎসর ব্যাণিঃ 


যে আচার অর্থাৎ যে ব্ৰাহ্মণভিন্ন বৈষ্ণব গুরুর প্রাধান্য অব্যাহত 
সকল সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা কি সদাচার নু 
পূৰ্ব্বপক্ষ-নিরসনকার, কি তাহাদিগকে অসাধু বলিতে টান?» 
উন্মা্গগামী বৈষ্ণবাভিমানী মূৰ্খ বলিতে চান? একমাত্র বৈ 
ত্রাহ্মণই যদি সকল বর্ণের গুরু হইবেন, এরূপ সক্কীর্ণ ব্যবস্থা বৈধ. 
স্মৃতির মত হইত, তাহা হইলে তাহার! কদাচ বৈষ্ণৰ স্মৃতির মর্ধ্যা 
লঙ্ঘন করিতেন নাঁ। যদি বলেন, “তাহারা মুক্ত-_সিদ্ধপুর, 
তাহার! প্রমাদবশতঃ কোন অবৈধাচরণ করিলেও পাপভাগী £ 
না।৮ সিদ্ধপুরুষের প্রমাদ কদাচিৎ একবার হইতে পারে, লি 
পুনঃপুনঃ হইতে পারে না তো? হইলেই পাপভাগী হইতে হইবে 
কিন্তু শ্রীল নরোত্তম, শীল রামচন্দ্র কি ভ্ৰীল শ্ঠামানন্দ-রসিঝ 
নন্দাদি স্ববর্ণাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠবর্ণ বহুব্যক্তিকে দীক্ষা প্ৰদান করিয়' 
ছেন। “পূর্ববপক্ষ-নিরসনস্কার তবে কি বলিতে চান তাহা 
প্রায়শ্চিত্তার্হ ? ভক্তিরত্লাকর, নরোত্মবিলাস, রসিক মঙ্গল? 
প্রামাণিক বৈষ্ণব ইতিহাসগ্রন্থে তাঁহাদের বহুতর ব্ৰাহ্মণ দি 
গ্রহণের কথাও বণিত আছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ত" 
দের আচরণ যদি একান্ত অবৈধই হইত, তবে শত শত রা 
তাহাদের শিষ্যানুগত্য স্বীকার করিতেন কেন? তাহারা সক 
কি মূৰ্খ ছিলেন? পূর্ববপক্ষকার কি বৈষ্ণব ইতিহাস পড়েন নাঃ 
না তিনি ইহা মানেন না? যিনি বৈষ্ণব ইতিহাস না মানে? 
তাহাকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী বলা যায় কিনা, হুধীজনই তাহা 





পূর্বপক্ষ-নীমাংসা ৷ রী 


ক. 7২ 

বিচারক | অতএব গুরু যোগ্য সদ্ৈষ্ণবমাত্রেই যে সকল বর্ণের 
গুরু হইতে পারেন, ইহাই যে ভাগবত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং ইহাই 
যে সদাচার, তাহাতে সন্দেহ নাই। এচন্য এ সকল সিদ্ধ গুরু- 
ব্য ব্যতীত অপর যাহার! গুরু-যোগা, সদ্বৈষ্ণৰ হইয়াছিলেন 
তাহাদের বংশাবলী ও এরূপ গুরুরূপে সম্মানিত হইয়া আসিতে- 
ছেন। সিদ্ধ বংশোৎপন্ন বলিয়া অর্থাৎ সিদ্ধ খবির শোণিত সম্পর্ক 
আছে বলিয়া সেই ব্ৰাহ্মণ বংশধরগ্রণ তাদৃশ গুণসম্পন্ন না হইলেও 
যেমন মাননীয় ও পূজ্য সেইরূপ সিদ্ধ বৈষ্ব-গুরুর বংশধরগণও সিদ্ধ 
বৈষ্ণৰের শোণিত সম্পর্কহেতু অবশ্যই মাননীয় ও পূজ্য হইবেন, 
ইহাই নিরপেক্ষ বিচার ও যুক্তি । আর ইহা যদি নিতান্ত অবৈধই 
হইত কি বৈষ্ণব ধৰ্ম্মের বা বৈষ্ণব সমাজের একান্ত গ্ৰানিকর হইত 
তাহা হইলে তাহাদের পরবর্তা যে দুইজন বিশ্ববিখ্যাত বৈষ্ণবাচাৰ্য্য 
জন্মগ্ৰহণ করিয়াছিলেন, তাহার! অবশ্যই পূৰ্ব্বোক্ত মহাত্মাগণকে 
কটাক্ষ করিয়া তীৰ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। তাহা না করিয়া 
গ্রীল বিশ্বনাথ চক্ৰবৰ্ত্তা মহাশয়, শ্রীল নরোতভনের ন্ত্শিত্ত শ্রীগ্গা- 
নারায়ণের পালিত পুত্র শ্রীরামচরণ চক্রবর্তীর মন্ত্ৰ শিষ্য হইলেন, 
আবার শ্ীমদ্্‌ বলদেব বিদ্যা ভূষণ মহাশয়ও শ্যামানন্দী বৈষ্ণব পরি- 
বার ভুক্ত হইলেন। তাহারা শুদ্ৰাদি দৌষধুক্ত গর বলিয়া দীক্ষা” 
পেক্ষা করেন নাই তো ৷ এরূপ ভূরিভূরি প্রমাণ থাকা সেও জানি 
না কোন অভিপ্রায় ব্রাহ্মণের গুরুবংশীয় বৈষ্ণবগ্‌ণকে শৃড্রাপবাদে 


তাহাদের গুরুত্াপহরণ করিবার জন্য এই এক অভিনব পুস্তিকা 


প্রচার করিয়াছেন? কতকগু'ল স্বার্থপর যাজক ব্ৰাহ্মণ ও কৰ্ম্ম- 





৯২ গ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা ৷ 
২২ টি 
বাদী স্মার্ত পণ্ডিতগণের চক্রান্তের ফলেই যে এই ব্যবস্থা পুস্তিকা 


হট, তাহাতে সন্দেহ নাই । পৌরহিত্য করিয়া যে লাভ হয়, বোধ | 
হয় এখন আর পুরোহিতগণের তাহাতে কুলায় না। তাই, নিরীহ | 
বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে যদি গুরুগিরিটা লইতে পারেন, তাহা 
হইলে পৌরহিত্য ও গুরুগিরি, এ দু’টী ব্যবসা টালাইলে একরণ 
ভাবিতে হইবে না। এই স্বাৰ্থনাধন উদ্দেশ্যেই যে “পৃর্বপক্ষনির- 
সনের” স্থষ্টি তাহা সুন্মদশা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বেশ বুঝিতে 
পারিয়াছেন। 

শাস্ত্ৰে অবৈষ্ব গুরুত্যাগের কথাই আছে, বৈষ্ণব গুর 
ত্যাগের তোঁ কথা নাই। তবে ধাহাদের বৈষ্ণবগুরু আছে তাহা" 
দিগকে গুরুত্যাগরূপ অতি ঘোর অপরাধকূপে নিমগ্ন করিবার 
ব্যবস্থা দানের প্রয়োজন কি? 

“পূৰ্ববপক্ষ’কার গ্ৰঞ্জীমাপ্ৰভু জ্বর-ব্যপদেশে বিপ্রপাদোদক 
পান করিয়াছিলেন, এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া, বৈষ্ণবের ব্ৰাহ্ম 
সম্মান কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষেও 
যে বৈষ্ণৱ সম্মান কর্তব্য তাহার উল্লেখ করেন নাই কেন! 
ভক্তাবতার শ্রী মহাপ্রভু কিরূপ ভাবে বৈষ্ঞবের প্রতি সন্মান 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার স্্ীমুখেই শুনুন-- 


“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি নাপি বৈশ্যো ন শুর 
নাহং বণী ন চ গৃহপতি নে? বনস্থো যতি বৰ৷ 
কিন্তু প্ৰস্তোন্নিখিল পরমানন্দ পূৰ্ণামৃতাৰে- 
গোঁপীভৰ্ভু পদকমলয়ো ্দাসদাসানুদাসঃ ॥” 


পূর্ব্বপক্ষ-মীমাংসা। 


1, 


অর্থাৎ আমি ব্ৰাহ্মণ নই, ক্ষত্ৰিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্ৰ নই, এবং 
সামি কোন বর্ণেরই অন্তর্গত নই, আৰি 
বানপ্রন্থ নই। এবং যতিও নই ; কিন্ত 
সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের দাস- গণের দাসানুদান । 
আবার চৈতন্তভাগবত পাঠেও জানা যায় _ জ্ীমহীগ্র 
বলিতেছেন_- 
“প্রণমেৎ দণ্ডবদ্‌ ভূমাবাশ্ব-চাগ্ডালা-গোখরান্‌। 
এই সে বৈষ্ণব ধর্ম, সবারে গ্রণতি ॥৮ 
দুঃখের বিষয় এই সকল সদুপদেশ বলবতী-প্ৰভুত্ব-প্ৰিয়ত সমাজ 
হইতে এক্ষণে তিরোহিত হইতেছে । সে যাহা হউক বৈষ্ণবের 
পক্ষে যেমন ব্ৰাহ্মণ সন্মান কর্তব্য, সেইরূপ ব্রাহ্মণের পক্ষেও বৈষ্ণব 
সম্মান কর্তবা। কারণ উভয়ই ভাগবতী-তন্ু ৷ যাহার! মূর্খ বৈষ্ণবা- 
ভিমানী, শা হারাই ব্ৰাহ্মণ নিন্দা করে ; প্রকৃত বৈষ্ণব কখনই ব্ৰাহ্মণ 
নিন্দা করেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ব্ৰাহ্মণপণ্ডিতের মুখে 
বৈষ্ণব নিন্দা আজকাল যেন স্বাভাবিক ; তাহাদের সর্বভূতে সমদশী 
হওয়া যে একান্ত কর্তব্য, তাহা শাস্ত, মুক্তকঠে ঘোষণা করিয়াছেন। 
যথা_- 
পৰিষ্ঠা-বিনয়-সম্পন্ধে ব্রা্মণে গৰি হস্তিনী ৷ 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতা সম্দশিনঃ॥ গীতা । 
এই সকল বৈষ্ণৰ-নিন্দক ব্ৰাহ্মগণ সম্বন্ধে আীচৈতন্ত-ভাগবত 
বলিয়াছেন 
“এই সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র। 
এই সব জন যম যাতনার পাত্ৰ ৷ 


৯৪ 


চক্রবঞ্ঞা 


গ্লীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা । 


কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্ৰথৱরে ৷ 

জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥ 
এসব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার । 
ধন্মশান্ত্রে সবথা নিষেধ করিবার ॥৮ 


জেলা ফগিদপুর-_কাশীপুর নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত বায়া 


৮ 


ভক্তিবিশারদ মহাশয়, তাহার স্ব প্রণীত “সনঙ্ধীৰ্ভ্তন-য় 


উক্ত পয়ারের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে নিতান্ত অনি 
সত্বেও উদ্ধৃতি করিতে বাধ্য হইতেছি = 


“রাক্ষস-গ্রকৃতি যে সব কলির ব্ৰাহ্মণ |* 
শুন হরি বলি তার কর্তব্য এখন ৷ 

মদ্য মাংস তথা মৎস্য করিবে ভক্ষণ | 
সংক্ষেপে করিয়া কহি অপর লক্ষণ ॥ 
পিতৃ মাতৃ ভগহত্যা পরক্ত্রীগমন । 
অযাজ্য যাজন আর পরস্ব হরণ ॥ 
পতিত জনের প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া 
সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়া বজ্জিত হইয়া ৷ 
দাসবৃত্তি মিথ্যা কথায় পতিত হইয়া । 
ছদ্মবেশী বিপ্ররূপে বেড়ায় ঘুরিয়া ॥ 
সাক্ষাৎ পাতক এরা শুন শচীন্থুত। 
অথবা ত্রাক্মণবেশে যেন কলির ভূত ॥৮ 





* রাক্ষস! কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্ৰহ্মযোনিষু। 
উৎপন্না ব্ৰাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্‌ কৃশান্‌ ॥৷(বরাহ পুরাণ 
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কলিগ্রভাবে ব্ৰাহ্মণ সমাজেরও যে ঘোর অধঃপতন হই- 
ঝাছে তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ব্ৰাহ্মণ 
সমাজের এই দুর্দশা দেখিয়া বহু দুঃখে কবিবর নবীন সেন 
লিখিয়াছেন_- 
“লুপ্ত স্মৃতি নাই সেই বিশাল সমাজ ধ্যান৷ 
আছে মুর্খ ব্রাহ্মণের অতি ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ জ্ঞান ॥” 
এই বাক্য সকল উদ্ধৃত করিতেছি বলিয়া, কেহ যেন মনে ন! 
করেন আমর! ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতেছি । বৈষ্ণব যেমন ভাগবতী 
তনু, ব্রাহ্মণও সেইব্ূপ ভাগবতী তন্ন ; স্থতরাং ব্ৰাহ্মণ উন্মাৰ্গগামী 
অসদাঁচারী হইলেও ( যদিও শাস্তে অবৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণ চণ্ডাল সদৃশ 
বলিয়া তাহার দর্শন, স্পৰ্শন, আলাপাদি নিষিদ্ধ আছে ) ভাগবতী 
তন্ন বলিয়া হেয়ুবুদ্ধি কর্তব্য নহে। তবে আসক্তি পূৰ্ব্বক দর্শনাদি 
করিতে নাই, ইহাই তাৎপর্য । অতএব ‘বৈষ্ণব’ নামধারী অসদা- 
চারীগণও সমদৰ্শী বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণের চক্ষে একেবারে বজ্জিত হইতে 
পারেন না, বরং অনুগ্রহের পাত্রই হইবেন ৷ 
অনন্তর গুরুবংশ্য ও গুরু সম্বন্ধিগণকেও সম্মান করা কর্তব্য । 
শাস্ত্ৰ ৰলেন-- 
“গুরুবৎ গুরু পুত্রেষু তৎ স্থত্ষু কুলেষু চ! 
আঁচরেরিয়তং ধীমান্‌ সর্য্যাদাং নৈৰ লজ্ঘয়েৎ ॥” 
অর্থাৎ গুরুপুত্র, কি তৎ পুত্র, কি গুরুবংশীয় ইহাদিগের প্রতি গুরু 
তুলা ব্যবহার করিবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি , কদাচ মর্যাদা লঙ্ঘন 
করিবেন ন| } 


টে প্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভ| 
সা = — 
“শ্রেয়ন্ত গুরুবদ্ধ ভ্রিনিত্যমের সমাচেরৎ । 
গুরু পুত্রেষু দারেযু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধু বধু ॥ 
অর্থাৎ গুরুপুত্র, গুরুপত্রী এবং গুরুদেবের জ্ঞাতি ও তং 
সন্বন্ধিবর্গের প্রতিও নিত্য গুরুবৎ হিতাচরণ করিবে । «অতএব 
গুরুবংধ্য গুরু লক্ষণান্বিত না হইলেও তাহাকে কদাচ অসম্মান 
বা ত্যাগ করিতে পারা যায় না। তবে বৈষ্ঞব-বিদ্বেবী হইলে 
ততপ্রতি ওদাসীন্য প্রদর্শন.কর্তব্য বটে; এক্ুপ শান্দ্রবিধিও সদা- 
চার আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। একথা পূর্ববপক্ষকার 
নিজ মুখেই স্বীকার করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাসের এই বচন উদ্ধৃত 
করিয়াছেন. 
“উপদেষ্টারমায়ায়াগতং পরিহরন্তি যে। 
তান্‌ মৃতানপি ক্রব্যাদঃ কৃতদ্বানোপভুগ্জতে ॥ 
বোধঃ কলুধিতস্তেন দৌৱাত্ম্যং প্রকটীকৃতং ৷ 
গুরুধেন পরিত্যক্তঃ তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ । 
প্রতিপদ্য গুকং যস্তু মোহাদিপ্রতিপদ্যতে ৷৷ 


স কল্প কোটাং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥ 
যাহারা কুলক্রমাগত গুরুকে পরিত্যাগ করে তাহার] কৃত, 


এজন্য মৃত্যু হইলে, মাংস-ভক্ষণকারী শকুন্যাদিও তাহাদিগকে ভক্ষণ 
করে না। যে গুরুকে ত্যাগ করিল সে অগ্ৰে হরিকে ত্যাগ 
করিয়াছে। ইহাতে তাহার জ্ঞান কলুষিত ও দৌরাত্ম্য গ্রকটিও 
হইল। যে একবার কোন সন্বৈষ্ণবকে গুরু অঙ্গীকার করিয়া পুন" 


রায় তাহাকে পরিত্যাগ করে সে নরাধম, সে কোটীকল্প নরকে 
পচিতে থাকে। 
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A EINE 7 
5 পুর্বপক্ষকার পূর্বেবাক্ত গ্লোকের প্রতিপপ্ গুরু” এই চরণে 
এর শবে 'বিপ্রগুরু এরূপ ব্যাথা করিয়াছেন। পূর্ববপক্ষকার 
*মোহাদ্ধিপ্রতিপগ্ভতেশ এই বাক্যে থে “বিপ্রতিপদ্ভতে” ক্রিয়। 
পদ আছে তাহা হইতে “বিপ্ৰ” এই বর কাটিয়া লইয়াই ব্যাখ্যায় 
গুরু শব্দের পূৰ্ণেৰ যোজনা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। 
হায়! এরূপ কুব্যাখ্য। হয় ঘোর ্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে, নয় অজ্ঞ 
| তার ফল! 

যাহা হউক অভিনব ব্যবস্থাকারের মত এই যে অতঃপর কেহ 
আর বৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণ গুরু ভিন্ন ত্রান্মণতিন্ন বর্ণোৎপন্ন বৈষ্ণব, গুরু- 
যোগ্য হইলেও তাহাকে গুরু করিতে পারিবে না। করিলেই 
অমনি তাহাকে ৫৪০ কাহন কড়া অসমর্থপক্ষে উৎসর্গ করিয়া 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ৷ এমন কি, ধাহাদের বংশ-পরম্পরা 
্রাঙ্মণভিন্ন বৈষ্ণব গুরু আছেন তাহাদিগকেও সেই গুরু ছাড়িয়া 
(গুরুতাগ নিতান্ত অশাস্ত্ৰীয় মহাপরাধজনক হইলেও ) 
| ৫৪* কাহন কড়ী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বলিহারী ব্যবস্থা 
না ব্যবসা! ! আমাদের বিবেচনায় অভিনব ব্যবস্থাপককেই 
গুরু কৰিতে পাৰিলে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়, কারণ তিনি 
অনেক পরিশ্রম করিয়া, অনেক মাথা ঘামাইয়া এই অভিনব 


ব্যবস্থাটী সমাজের উপকারার্থে প্রকাশ করিয়াছেন! কিন্ত রা 
গুতযাপ পাকের অর ৮ 
শাস্ত্ৰে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না তো? 

নিতান্ত 


স্থতরাং এই কপোল-কল্পিত স্বাৰ্থমূলক ব্যবস্থা যে 


৯৮ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা। 





অপ্রামাণিক তাহাতে আর সন্দেহ কি? আবার প্রত্যেকের জন্য (;, 
কাহন কড়ী, বড় সোজা কথা নয়! এখনকার প্রায়শ্চিত্তে আধ 
কড়ীর প্রচলন নাই--রজত খণ্ড! শ্থুতরাং প্রতিকাহনে ০ হিমা৷৷ 
ধরিলে ১৩৫২ টাকা । এক পরিবারে ১০ জন লোক থাকিলে, দ্ধ 
জনকেই তো ১৩৫২ টাক! দিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে ? না, গোবধাদি, 
প্রায়শ্চিত্ত কেবল গৃহস্বামী করিলেই চলিবে? ৩?’ না হয় 
যদি প্রত্যেকেরই করা কর্তব্য হয়, তাহা হইলে ১৩৫০ টাকা 
আবার এ ব্যবস্থা যখন অসমর্থ পক্ষে । তখন ধনী নির্ধন সকলো 
করিতে বাধ্য । তবে আমাদের ভাবনা এই, ষোল আনার মাধ 
পনের আনা তিনপাই লোক এই ব্যবস্থার অনুযায়ী প্রায়শ্চিঃ 
করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ | সুতরাং অভিনব মতের | 
ব্যবসায়ীগণকে অধিকাংশস্থলেই হয় বাদরফা দিয়া, নয় কিস্তীবনীঃ 
ব্যবস্থা করিতে হইবে ৷ ধন্য স্বার্থ! 
এক্ষণে ডিজ্ঞাসা করি, বৈষ্ণব-স্মৃতির কোথায় এমন ক 

উৎসৰ্গের ব্যবস্থা আছে? প্রীন্রীনহাপ্রভূ কিম্বা তদীয় পারদ ত৫ 
গণ বা ব্যবস্থাপকগণ কোথায় কোথায় কোন্‌ ভক্তের জন্য এরা 
আধিক্ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন? ভাগবত শান্্রমতে এ 
সকল প্রায়শ্চিত্ত কুঞ্জর-শোৌচবৎ বলিয়া নিন্দিত এবং শ্রী 
গুণাস্তকীৰ্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বিহিত হইয়াছে। যং 
শীভাগবতে__ “নাঃ পরং কৰ্ম্ম নিষন্ধকৃতন্তনং 

মুমুক্ষতাং তীর্থ পদানুকীৰ্ত্ত্‌াৎ। 

ন যত পুনঃ কম্মন্থ মজ্জতে মনে৷ 

রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোইন্যথা ॥৮ 
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এই গ্লোকের ভাব লইয়া ক্লীচৈতন্ত চরিতামুতকার বলিয়াছেন-_ 
“পাপাদি পুণ্যাদি উভয়ই কর্ম হয়। 
আত এব কৰ্ম্মদ্বার| কৰ্ম্ম নহে ক্ষয় ॥” 
পাপের জন্য প্ৰায়শ্চিত্ত বা পুণোর জন্য যজ্ঞাদি উভয়ই কৰ্ম্ম, এই 
বর্ম দ্বারা কৰ্ম্মনাশ না হইয়া বরং একটী নূতন কর্মের সূত্রপাত 
হয়| প্রায়শ্চিৱাদি দ্বারা পাপের বিনাশ সাধিত হইলেও কুপ্তর 
শোৌচরং মন পুনরায় অসৎ বিষয়ে ধাবিত হয়! অতএব ভগবং- 
গ্ণানুকীর্তনই শ্ৰেষ্ঠ প্রায়শ্চিদ্ৰ উহার দ্বার! পাপ সমূলে বিনষ্ট 
হয় এবং মন আর রজতমোগুণে বিনলিন হয় না। বিশেষতঃ 
বৈষ্ণবের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাহা পদ্মপুপ্বাণে স্পষ্ট উল্লিখিত 
আছে। যথা 
“ঠ্ৰষ্ণবস্থয ন সঙ্কল্লো নো দানং ন চ কামনা! 
প্রায়শ্চিন্তং চ নো যাগঃ সভূদেবাদি পূজনং 
শুদ্ধপূতঃ সদা কাষ্ণঃ কুশধারণ-বজ্জিতঃ ৷” 
শ্রীমদ্‌ গোপালভটু গোস্বামী, তৎকৃত 
“সংক্রিযা-সারদীিকা” নামক বৈষ্ণব-পদ্ধতিতে উক্ত শ্লোকের থে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল--“দৈববশান্মাহাপাত- 
কাতিপাতকোপপাতকান্থপাতকাদি কর্ম-প্রত্যবার পরিহারার্থং 
বৈষ্ণবন্ত নাস্তি ৷ কিন্তু চকারাৎ এব তৎ 


প্রাপ্যতে ? কিং তৎ, কেবল শ্রীগুরু-গোবিন্দতঃ তদভাবে ততপত্যাঃ 
গুরু ভ্রাতুঃ তদভাবে সজাতীয়ো- 


পূৰ্ব্বক শ্রীভগবন্নাম মন্্গ্রহণম্‌। 


বৈষ্ণব-স্মৃতিকার 


যং প্রায়ুশ্চিত্তং তদপি 


তদভাবে তৎপুত্রাৎ তদভাবে সতীৰ্থ 
হনন্যশরণ সাধুতঃ পুনঃ পঞ্চসংস্কার 
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পুনঃ সংস্কারাতিশয়শুদ্ধস্ত তস্য জীব্ফুপূজনং তন্সানাদি শ্রবণ 
কীর্তন-স্মরণ-বন্দনাদি-পূর্ববক মহোৎসবাদিকং করণীয়ম ৪৮ অর্থাং 
দৈববশে বৈষ্ণবজন মহাপাতকাদি পাপছুষ্ট হইলে সেই শোচ্যকৰ্ণ্মের 
জন্য যে প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক তাহা বৈষঃবের কর্তব্য নহে । এৰুপ 
স্থলে বৈষ্ণবজন, গুরুর নিকট তদভাবে গুরুপত্রী, তদভাবে গুরুপুত্ 
তদভাৰে গুরুর সতীর্থ, তদভাবে স্বজাতীর় অনন্য-শরণ সাধুর নিকট 
হইতে পুনরায় পঞ্চসংস্কার পূৰ্ববক নাম মন্ত্র গ্রহণ করিবেন । এইরূপ 
পুনরায় সংস্কার দ্বারা অতিশয় শুদ্ধ হইয়! বিষ্ণু পুজা তন্নামাদি শ্রবণ 
কীর্তন স্মরণ বন্রনাদি পূর্বক মহোৎসবাদি করিবেন ।” 
বৈষ্ণবজনের এমন সুন্দর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা থাকিতে 
কোথায় কড়ীর উৎসর্গ! ছি! বৈষ্ণব ধর্মের আবরণে এমন 
স্ার্তমত চালাইবার চেষ্টা বৈষ্ণবাচাৰ্য্যগণের পক্ষে সমীচীন হই- 
য়াছে কি? অবৈষ্চবপর জন-সসাজের ভন্তই কৰ্ম্ম প্ৰায়শ্চিত্তে 
ব্যবস্থা । 
তবে এস্থলে বক্তব্য এই যে, যাহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব তাহাদের 
জন্যই উল্লিখিত ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। যাহার! স্বীয় বর্ণাবহিত 
সামাজিক আচার-ব্যবহারের অপেক্ষা মানিয়া চলেন অথচ বৈষ্ণৱ- 
ধৰ্ম্মাবলম্বী তাহাদিগকেই প্রায়শঃ শ্রীরঘুনন্দনাদির কৰ্ম্মস্মৃতিও 
বৈষ্ণবস্থৃতি এই উভয়স্মৃতির বিধান মানিয়া চলিতে দেখা যায়। 
_ অবশ্য তাহা দীক্ষাদি পারমাধিক বিষয় নহে। কিন্ত তন্মধ্যে 
যাহারা বিশুদ্ধাচাণী তাহাদিগকে কেবল বৈষ্ণবস্থৃতির বিধানই 
মানিয়া চলিতে দেখা যায়। আর যাহার! বৈষ্ণবত| রক্ষার প্রতি" 


/ 
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CIEE CONE 
কুল ভাবিয়া শ্বীয় বর্ণ বিহিত সামাজিক আচার ব্যব্হারের-জপেক্ষা 


না করিয়া বিশুদ্ধভাবে বৈষ্ণব সদাচারী, তাহারা কেবল বৈষ্ণব 
স্ৃতিই মানিয়া চলেন । তাহারা অন্য স্মৃতির অনুসরণ করেন না। 
এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই এক্ষণে স্বর্ণ সমাজ হইতে পৃথকভূত হইয়া 
বৈষ্ণৰ জাতিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের আচার ব্যব- 
হার সাধারণ বর্ণ সমাজ হইতে বিশুদ্ধ ও ভগবদ্ধৰ্ম্মাস্লমোদিত বলিয়া 
সাধারণ বর্ণ সমাজে ইহার! ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মানিত ও গুজিত ৷ 
প্রধানত; এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই অর্থাৎ এই বিশুদ্ধ বৈষ্বগৃহীগণই 
সমাজে গুরুর্ূপে সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন, আর যাহাদের 
বংশে কোন ব্যক্তি যোগ্য হইয়াছিলেন এবং শত শত ব্যক্তি তাহার 
সেই বৈষ্ণবত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন, 
তদ্বশীয়গণই বৈষ্ণব সমাজে দীক্ষা দান করিয়া আসিতেছেন 
এবং বৰ্ত্তমান কালেও যাহারা সদাচারী বৈষ্ণব, দীক্ষাদানের উপযুক্ত 
তাহারাও সংসার-তরণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে দীক্ষা দানে তাহাদের পরম 
মঙ্গল সাধন করিতেছেন, এবং ভবিস্বাতেও এইবূপ উপযুক্ত ব্যক্তি 
করিবেন। কিন্তু যে সকল বৈষ্ণবনামধাৱী ভগ্ু-ব্যভিচারী বা 
ধর্ধ্বজী আপনাদিগকে বৈষ্ণবোত্তম পরিচয় দিয়া গুরুগিরি করি- 
বার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সরল-প্রকৃতি কোমলশ্রদ্ধ লোক- 
দিগকে ভুলায় ; অবশ্য তাহাদের সে আচরণ দমন হওয়া প্রয়ো” 
জন। কিন্তু তাই বলিয়া বাহার সিদ্ধ গুরুবশ্ বা ৪ 


টিক তাহাদের নার প্রয়াস 


কেন? 
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০. 
এক্ষণে আমাদের বৈষ্ণবাচাধ্য প্রভুপাদগণের ভ্রীচরণে নিবে 


দল, প্রভুপাদগণ ! আপনারাই বৈষ্ব-সমাজের নেতা ও রক্ষক) 
আপনাদের জীচরণাত্খিত গুরুবংশীয় বৈষ্ণবগণে এক্ষণে যদি খুকু 
লক্ষণের অভাবই লক্ষিত হয়, তবে তাহাদিগকে পুনরায় গুরু 
লক্ষণা্ধিত করিবার উপায় বিধান করুন। স্থানে স্থানে বৈধ 
চতুষ্পাগী স্থাপন করিয়া, বৈষ্ণব বালকগণের ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের 
ব্যবস্থা করুন, তবে তো আপনাদের মহত্ব! তবে তো আপনার 
পতিত পাবন প্রভুর বংশধর--আমাদের মাথার ঠাকুর বলিয়া 
পুজার হইবেন । নতুবা কেবল নীচ-শৃদ্র-আন্ত্যজাদি কি বেখ্া 
দিগকে মন্ত্র দিয়া কি তাহাদিগকে ‘ভেক’ দিয়া তাহাদের 
বিত্তাপহরণের চেষ্টা করিলে কি “পতিতপাৰন” নামের সার্থকত। 
হয় ?” 

সে যাহা হউক পূর্ববপক্ষকার লিখিয়াছেন--“বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণণী 
গায়ত্রীনন্ত্র জাপকাদি হেতু ব্ৰাহ্মণেই আদি বৈষ্ণৰ ৷” সুতরাং ব্রাহ্ম 
মাত্রেই বৈষ্ণব । আমরা এ বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি- 
লাম ন! ৷ কারণ, শাস্ত্রে দেখিতে পাই 

“ত্রাঙ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্দেব ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ। 
যত: উপাসতে দেবীং গায়ত্ৰীং বেদমাতরম্‌॥ 
--মনুস্মৃতি। 

অর্থাৎ ত্ৰহ্মণমাত্রেই শাক্তিক, তাহার। গৈবও নহেন, 
বৈষ্ণৰও নহেন। যেহেতু, তাহার! বেদ্যাতা| গায়ত্ৰীর উপাসনা 
করিয়া থাকেন ৷ 











পূৰ্্বপক্ষ-নীনাংস| ৷ ত 


বিশেষতঃ গায়ত্রা-এহণমাত্রেই যদি ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে শুধু, ব্ৰাহ্মণ কেন, ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় ও বৈশ্য সকলেই 
বৈষ্ণৱ ; কারণ, সকলেই গায়ত্রীমন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। অপিচ 
রাবণ, কুম্ভকৰ্ণ, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি বিষ্ণু বিদ্বেবীগণও তো 
বৈষ্ণৱৰ ?} তবে কি, বিষ্ণু বিরোধীকেও বৈষ্ণব বলিতে পারা যায়? 
ইহাই ঠি পূর্ববপক্ষকারের মত না কি? তাহা হইলে কপিল, 
চাৰ্ব্বাক, বৃহস্পতি, ওলুক্য প্রভৃতি নাস্তিকগণকেও বৈষ্ণব বলিয়া 
গরুতে স্বীকার করিতে পারা যায়। যেহেতু, ইহারা সকলেই 
গারত্রীমন্ত্রজাপক । গায়ত্রী মন্ত্গ্রহণেই যদি বৈষ্ণবতা সিদ্ধ হয়, 
তবে পপূর্ণবপক্ষনিরসনস্কারের  মতাহুসারে ব্ৰাহ্মণ বৈষ্ণবের 
নিকটেও শ্রীকবষ্ণনন্তর দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা নাই৷ 
অতএব ব্ৰাহ্মণ ‘আদি বৈষ্ণব’ নহেন ‘আদি শাক্তেয় | তরে 
যখন যে ধৰ্ম্মকে আশ্রয় করেন তখন তিনি শৈব বা বৈষ্ণব নামে 
অভিহিত হন । সুতরাং ব্ৰাহ্মণই যে আদি বৈষ্ণব পূৰ্ববপক্ষ নির- 
সনকারের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসার । 
সাধনতবৱ্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, শান্তরতির ফলেই হাহ্মণত্ 
এবংশান্তরতির উপরে ছাস্তরতির ফলেই বৈষ্ণবত্ব বা দবাপ্ত । 
৷! অতএব ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব এক পদাৰ্থ নহে। ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণব 
যদি পৃথক্‌ ধৰ্ম্মনীল ন! হইতেন অর্থাৎ ব্ৰাহ্মণই বৈষ্ণব হইতেন 
আহা হইলে শাস্ত্রে “বৈষ্ণৰ ব্ৰাহ্মণ ও অৱৈষ্ৰ তাৰণ" এরা 
উল্লিখিত হইত ন! এবং ত্রাহ্মণ-মহিম! ও বৈষ্ণবমহিমা পৃথকভাবে 
ৰণিত থাকিত না। এক ব্ৰাহ্মণ মহিমা বর্ণনেই বৈষ্ণব মহিমা ব্ণন 


১০৪ প্রগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভ] 
EAM 7... 
সিদ্ধ হইয়া যাইত। ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পৃথকত্ব প্রতিপাদক ছুই 


একটা প্রমাণ ইতঃপূর্বের উদ্ধৃত করিয়াছি । পুনরায় এন্থলে 





দেখাইতেছি__ 
“আশ্বথ তুলসী ধাত্রী গো ভূমিস্থুর বৈষ্ণব । 
পূজিতা নমিতা ধাতা ক্ষপয়ন্তি স্বণামঘম্‌॥ 
সু্ধ্যোইগ্রি ব্ৰাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবাঃ খং মরুজ্জলম্‌। 
ভূরাত্মা সৰ্ব্বভূতানি ভদ্র পূজা পদানি মে ৷ 
আবার শাস্ত্ৰে ব্ৰাহ্মণ ও বৈষ্ণব মহিম| কেমন সামগ্তস্যাকূপে 
বণিত আছে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। 
ব্রাহ্মণের অঙ্গে সমস্ত তীর্থাদি অবস্থান করেন। যথ৷-- 
“ব্ৰাহ্মণানাং করে স্বর্গো বাচো বেদ! করে হরিঃ ৷ 
গাত্রে তীর্থানি ষাগাশ্চ নাড়ীষু প্রকৃতি স্ত্রিবুৎ॥” 
কঙ্কীপুরাণ | 
বৈষঃবের সম্বন্ধেও বর্ণিত আছে-- 
“পৃথিব্যাং যানি তীৰ্থানি পুণ্যান্যপি চ জাহ্নবী । 
মন্তক্তানাং শরীরেষু সন্তি পুতেষু সন্ততম্‌ ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তে ৷ 
আবার ব্রাহ্মণকেই দান করিতে হইবে, এইরূপ বি 
আছে-_ 
“সর্বেষামেব বৰ্ণানাং ব্ৰাহ্মণঃ পরমো গুরুঃ। 
তন্মৈ দানানি দেয়ানি ভক্তিশ্রদ্ধা সমন্বিতৈঃ ৷” _ 
ব্ৰহ্ম বৈবর্তপুরাপ। . 


| 


গৃরপক্ষ-মীনাংসা ৷ আতা 
এল 


রর 


বৈষ্ণব সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে 
ন মে ভক্তশ্চতুবেদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্ৰিয়! । 
তম্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহাং স চ পূজ্যো যথা হাহম্‌॥” 
ইতিহাস সমুচ্চয় । 
বরং দান বিষয়ে ব্ৰাহ্মণাপেক্ষ| বৈষ্ণবকে অধিক সন্মান দেওয়া 
আছে। যথা, হরশীর্ষ-পঞ্চরাত্রে_ 
“শৃত্তিপানান্ত দাতব্য! দেশিকার্ধেন দক্ষিণা। 
তদদ্ধং বৈষ্ণবানান্ত তদদ্ধং তদ্দিজন্মনাম্‌ ৷” 
তারপর অনাচারী ব্রাহ্মণ ভিতেন্দ্রিয় শুত্র অপেক্ষাও পুজ্য, 
এরূপ উক্ত হইয়াছে-- 
“অনাচার! দ্বিজা পূজ্যা ন চ শূদ্ৰাঃ জিতে্ৰৰিয়া: । 
অভক্ষ্য-ভক্ষকা। গাবঃ কোলা: সমুতয়ঃ নচ-৷” 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত ৷ 
এন্থলে অনাচারী দ্বিজ, জিতেন্দ্ৰিয় শূদ্ৰ অপেক্ষা পূজ্য ; কিন্তু 
শৃদ্রোৎপন্ন বৈষ্ণব হইতে পূজ্য নহে, ইহাই তাৎপৰ্য্য ৷ কারণ, 
বৈষ্ণব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে = 
“হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরারণঃ। 
কুবৃত্তো বা স্তবৃত্তো বা তেষাং নিত্যং নমোনমঃ ৷৷” 
অর্থাৎ বৈষ্ণব বৃত্ত হউন কি দুৰুত্তিই হউন, বৈষ্ণব নিত্য 
গূজনীয়। এইরূপ ভাবে সমস্ত পুরাণ ইতিহাসাদি হইতে ব্ৰাহ্মণ 
মহিমার সহিত বৈষ্ণৰ মহিমার তুলনা প্রদর্শন করিতে গেলে 
কামারণ-মহাভারতের ন্যায় একটা পুস্তক হইয়া যাইবে। এজন্ত 
বিরতি হওয়া গেল। 





১০৬ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা। 
শি 
অনন্তর পূর্বপক্ষ নিরসনকার তাহার গুরঃকরণ ব্যবস্থার শোধ 


ঠভক্তিন্সামৃত সিন্ধুধৃত ব্ৰহ্মযামলের-- 
‘‘শ্ৰুতিস্মিতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা। 
এঁকান্তিকী হরেউক্তি ক্লংপাতায়ৈৰ কল্পতে ॥ 
এই বচনটী উদ্ধত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে 
শ্রুতি-ন্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সকল বিধিই মানিয়া চলিতে হইবে, 
না মানিলে আন্ত্য স্তকী হরিভক্তিও উৎপাতের কারণ হইবে । বোধ 
হয় অভিনব ব্যবস্থাকার এই প্রনীণবলেই কর্ম্মস্মৃতির মতে, ধাহাদের 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন গুরু তাহাদিগকে ৫৪০ ক'হন কড়ির প্রায় শ্চিত্ত ব্যবস্থা 
দিয়াছেন। ধন্য! যুক্তি! 
এক্ষণে বক্তব্য এই যে. যদি কৰ্ম্মস্মৃতির ব্যবস্থাই বৈষ্ণব সমা- 
জের সম্পূর্ণ অনুকূল হইত, তাহা হইলে প্রীন্মহাপ্রতু শ্রীপা 
সনাতন গোস্বামীকে স্বতন্ত্ৰ বৈষ্ণবস্মৃতি (গ্রীহরি-ভক্তিবিলাস) 
সংগ্রহের জন্য আদেশ করিতেন না। 


পর্ত প্রত্যবায় পরিহারার্থ পতিতপাৰন শ্ত্রীমন্মহা প্রভু, কোন 
দিনই কৰ্ম্মস্মৃতি অনুসারে কড়ি উৎসর্গের ব্যবস্থা করেন নাই। 
গৌড়ের নবাব হুসেন খা পত্নীর অনুরোধে সুবুদ্ধি রায়কে 'করোয়ার 
পাণি’ খাওয়াইয়া যখন তাহার জাতিধর্ম্ম নাশ করেন, তখন স্ুবুদধ 
রায় কাশীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের নিকট তাহার প্ৰায় 
শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলে, তাহার! তপ্তন্বৃত পান করিয়া জীবনত্যাগের 
ব্যবস্থা দান করেন, কেহ বা অল্পদোষ বলিয়া ব্যবস্থান্তর প্রদান 


করেন। এইবপ ব্যবস্থা বিভ্রাটে মহামতি স্ুবুদ্ধি রায় অতীব সনিঃ ৷ 


পূর্ধ্বপক্ষ-নীমাংসা ৷ কন 


য়া অবশেষে শ্রীমন্মহাঞ্রভুর চরণে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করেন । 


তাহাতে শ্রীদন্মহাপ্রভু সুবুদ্ধি রায়ের প্রতি যে সুন্দর প্রায়শ্চিত্ডের 
বিধান করিয়াছিলেন, তাহা এই 
“প্রভু কহে ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন ৷ 
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ॥ 
এক নামাভাসে তোমার পাপদোধ যাবে ২৫ 
আর নান হৈতে কুষ্ণচরণ পাইবে ॥৮ চৈঃ চঃ মধ্য 1 
অতএব বৈষ্ণৰের পক্ষে কৃষ্ণভক্ৰি--কৃষ্ণনামই যে শ্ৰেষ্ঠ 
প্রায়শ্চিত্ত, তাহাতে আর" সন্দেহ কি? তাহার পর শ্রুতি, স্মৃতি 
প্রাণাদিতে, শান্ত, শৈব, বৈষ্বাদি সকল সম্প্রদায়ের জন্যই বিধি 
নিবন্ধ বৰ্ণিত হইয়াছে ; স্থৃতরাং শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি-বগিত বিধি 
সমূহের মধ্যে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অনুকুল বিধিই মানিয়া চলিতে 
হইবে | ভ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে পূর্বোক্ত 
হ্ুতিত্মৃত্যাদি গ্লোকের টাকায় কি লিখিয়াছেন দেখুন_- 
“শ্ৰুত্যাদয়োইপ্যত্ৰ বৈষ্ণবানাং স্বাধিকার-। 


প্রাপ্তাপ্তাস্তগা এব জ্ঞেয়াঃ । বে স্বেইধিকার ইত্যুক্তেঃ ৷ 
ইত্যাদি । 


অতএব বৈষ্ণবজনকে শ্ৰুতি-স্মৃতি প্রভৃতির মধ্যে বৈষ্ণবাধি- 


কারের বিধিই মানিয়া চলিতে হইবে। শাক্ত সৌর প্রভৃতির জন্য 
নির্দিষ্ট বিধি বৈষ্ণবের আচরণীয় নহে। তবে শ্রুতিস্মৃত্যাদি কথিত 
বৈষ্ণৱ বিধির অনাদরে যদি আত্যন্তিকী হরিভক্তি অস্বষ্ঠিত হয়, 
তাহা হইলে তাহা উৎপাতের কারণ হইয়া উঠে। ইহাই তাৎপধ্য। 


শা 


১০৮ ভীগোৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা। 





বৈষ্ণবের শ্রীশালথামার্চন নিত) 
কর্তব্য । 
অভিনব ব্যবস্থাকার বৈষ্ব-সমাজের প্রতিকুলে আর একটা 
- ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। ব্ৰাহ্মণভিন্ন বর্ণোৎপন্ন বৈষ্ণব সদাচাঃ৷ 
হইলেও তিনি শ্রীশালগ্রামশিলা কি এৰী বিগ্ৰহ পূজা করিতে পারি- 
বেন না। কিন্তু ভগবংপর স্্রী-শুদ্রাদির ও যে প্রশালগ্রানশিলার্ডনে 
অধিকার আছে--ইহাই বৈষ্বস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মত। 
যথ|-- 
“এবং স্্রীভগবান্‌ সৰ্ব্বৈ শালগ্রাম-শিলা ত্বক: 
দ্বিজৈঃ স্ত্ৰীভিশ্চ শৃদ্দৈষ্চ পূজ্যো ? শ্ৰীভগবৎপরৈঃ॥” 

টীকাকার এই শ্লোকোক্তু “ভগবৎপরৈঃ” পদের ব্যাখ্যা করিয়া" 
ছেন-_“যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবং পূজা পরৈঃ সন্তিরিত্যর্থ: ৷” 
অতএব যে ব্যক্তি যথাবিধি বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপূজা- 
পরায়ণ হইয়াছেন, তিনি অবশ্যাই বিষ্ণু পুজাধিকারী হইবেন । কারণ, 
দীক্ষা দ্বারাই তাহার দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয় এবং সকল পারমাধিক বিষয়ে 
তাহার অধিকার জন্মে৷ শ্রীহরিভক্রিবিলাসে দীক্ষিত ব্যক্তির পুজার 
নিত্যতা সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে 

পণ সন্ত যো নিতাং নার্চরেন্-দেবতাম্‌। 
সর্ববকম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা ৷৷” 
আগমে ৷ 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন্ত্রলাভ পূৰ্ব্বক প্রত্যহ মন্তৰ-দেবতাকে অর্চনা 

শা করে, তাহার সমস্ত কৰ্ম্ম নিক্ষল হয় এবং মন্ত্র দেবতা তদী! 








পূৰ্ব্বপক্ষ-মীমাংসা ৷ == 






অনিষ্ট সাধন করেন। আবার “পুংসো গৃহীত-দীক্ষন্ত শ্রীকৃষ 
যিয্যতঃ” | এই গ্লোকের টাকায় প্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন 
সঃ পুংমাত্ৰস্তেত্যর্থ: শ্রীব্ষ্ণি-দাক্ষাগ্রহণমাত্রেণ সৰ্ক্বেষামেব 
তত্রাধিকারাৎ ৮৮ অতএব অনন্যশরণ সদাচারী বৈষ্ণবমাত্রেই যে 
লণালগ্রামার্নে অধিকাগী তাহা এতদ্বারা স্পষ্ট বুঝ! গেল । ফলত; 
বৈষ্ণণী দীক্ষা লাভ করিলেই তাহার বিঞুপৃজায় অধিকার জন্মে। 
কিন্ত পৃর্দৰপক্ষ-নিরসনকার বলেন “শৃদ্রাদি কুলোংপন্ন সংসার 
ত্যাগী নিঞ্চিঞ্চন বৈষ্ণব মহাত্মারাই শ্রীশিলার্চনে অধিকারী ।* * 
যাহার! পুত্ৰাদির সহিত সংসার যাত্রা নিবাহ করিতেছেন সেইরূপ 
শূদ্রাদি আবিষ্ণু পরায়ণ বৈষ্ণব হইলেও তাহাদের শিলার্চনাদি গ্রহণ 
দন্ততা মাত্র ” 
_ পুর্বপক্ষকারের এ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 
কারণ, টীঞ্চাকার-__* স্াকৃষ্ছ-দীক্ষাগ্রহণ মাত্রেণ সৰ্ক্বেষামেব তত্রা- 
ধিকারাৎ” বলিয়া জীকৃষ্ণ পূজায় গৃহী ও ত্যাগী নিধিবশেবে ভগবৎ- 
পর ব্যক্তি মাত্রেই শ্রীশালগ্রাম পুজার অধিকার দিয়াছেন ৷” 
যদি বলেন--অধিকার লাভ করিলেও স্বয়ং পূজা করিতে পারেন 
না। সুতরাং ব্ৰহ্মণই করিবে! এরূপ আশঙ্কাও থাকিতে পারে 
না। কারণ, তাহা! হইলে ‘ব্ৰাহ্মণস্থযৰ পৃজ্যোইহমিত্যাদি” স্মৃতির 
বচনকে অবৈষ্বপর বলিয়া খণ্ডন করিবেন কেন? বৈষ্ণব ধৰ্ম্মাব- 
লম্বী গৃহস্থ ব্যক্তিরও সর্বদেশে স্বয়ং পুজা করিবার সদাচার পরিদৃষ্ট 
হয়। আমাদের বঙ্গদেশেও বিরল নহে ॥ গৃহীবৈষৰগণের দারা- 
| পুত্র থাকিলেও বহিম্দুখ সংসারের সহিত তাঁহাদের একত্র গণনা 
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হইতে পারে না। কারণ, তাহারা তাহাদের গার্টস্থ্য ও ভ্ৰীভগৰা(; 
অর্পণ করিয়া থাকেন ৷ যথা-- 
“দাসীর্দাসাংশ্চ যৎকিঞ্চিৎ স্বকীয়ং বস্তুমাত্মনঃ। 
কৃষ্ণভক্তন্ত গাহঁস্থযং সৰ্ব্বং কৃষ্ণে নিবেদনম্‌ ৷” 
পুনশ্চ হরিভক্তি-কল্পলতিকায়_- 
“স্থুতো দারাভৃত্যঃ স্বজন সুহৃদে যে পরিজনাঃ 
, ভবৎকৰ্ম্মণ্যেবানিশমিহ নিযুক্ত! ধনমপি। 
যদি স্তাৎ ত্বৎ পাদাপিতমপি গৃহং চেম্মধুরিপো 
ত্দাম্মাভির্দান্তৈজিতমিস্থ গৃহস্থৈরপি সদা ॥” | 
অতএব গৃহাদি দাস্তেরই অনুকুল ৷ সুতরাং গার্হস্থ্য ভগবদ্ধদুঃ 
বাধক নহে। অনন্য শরণ গৃহীবৈষবগণ বহিশ্মুখ জনগণের থা 
সংসার ধৰ্ম্ম করেন বটে, অর্থাৎ বিবাহ, সন্তানোৎপাদন অৰ্থোপাৰ্ছ; 
গৃহনিশ্মাণাদি কর্ম সম্পন্ন করেন, কিন্তু তাহারা সে কৰ্ম্মফল আছ 
সাং করেন না ভগবদ্দাস্ত বলিয়া করিয়া থাকেন। সন্তানো, 
পাদন দ্বারা ভগবদ্দাস বৃদ্ধি করিয়া একটী পারমাধিক সংসার পন্থা 
করেন মাত্র। ইহাতে পরস্পর শ্রাভগবৎ কথার আলোচনা বৃ 
পায়। হতরাং ক্ৰমশ: ভক্তিরই স্কুরণ হয়। এই জন্যই শ্্রীভাগ 
বতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন-- 


| 
| 
| 
| 
| 


“গৃহেঘাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশল কৰ্ম্মণাম্‌ ৷ 
মদ্বার্তা খাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহ! মতা] ৷” 


অতএব অনন্থাশরণ গৃহী বৈষ্ণবমাত্ৰেই যে জ্ৰীশালগ্ৰাম আর্চন 
অধিকারী তাহাতে সন্দেহ কি? 





গৃর্পক্ষ-মীনাংসা ৷ 


অনন্তর পূৰ্বৰপক্ষকার শ্রীলরঘুনাধ দাস গোস্থামীকে প্রীত্রীমহা- 
গর শ্রীগোবদ্ধন |শলাৰ্চনের আজ্ঞা করেন, এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
ব্ৰাহ্মণ ভিন্ন বৈষ্ণবের শ্রীশালগ্রামার্চনের অধিকার নাই বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
এক্ষণে বক্তব্য এই যে, শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীল রঘুনাথকে কেন যে 
ভ্রগোব্দ্ধন শিলা পুজা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার যখন কোন 
=পষ্ট নির্দেশ নাই তখন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একটা 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কুলোদ্তব 
এইরূপ যদি জ্ীমন্মহা- 





বৈষ্ণব শালগ্রামার্চন করিতে পাৰিবে না 
প্রভুর অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে শ্ীপাদ সনাতনের দ্বারা বৈষ্ণব 
স্মৃতিতে ভগবৎপর স্ত্ৰীশূদ্ৰাদিও জ্ীশিলাৰ্চ্ছনে অধিকারী এরূপ 
ব্যবস্থা লেখাইতেন না। অথবা “ব্ৰাহ্মণস্থৈৰ পুজ্যোইহমিত্যাদি” 
স্মৃতির বাক্যকে অবৈষ্ণব পর বলিয়া খণ্ডন করাইতেন না । পূৰ্ব্ব- 
পক্ষকার টীকায় লিখিত_-“ষতো বিধি নিষেধা ভগবন্তক্তানাং ন 
ভবন্তীতি দেবহিভৃতাপ্তন্ণাং পিতৃণামিত্যাদিবচনৈঃ ॥ ইত্যাদি” 
উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, উহা ত্যাগী বৈষ্ণব 
সম্বন্ধে; কিন্তু তাহা সৰ্ববতোভাবে অসঙ্গত। যেহেতু, অবৈষ্ণব 
ভ্যাগীও দৈব ও পৈত্র কৰ্ম্মাদিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন৷ তাহা 
হইলে বৈষ্ণবের বিশেষত্ব কি প্রকারে হইল? ত্যাগী কাহাক 
বলে? “সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং ব্চক্ষণাঃ ॥ গীতা। 
বৈষ্ণৰ সর্ববদী কাম-সঙ্ধল্ল-বজ্জিত বলিয়া সকল অবস্থাতেই ত্যাগী 
সুতরাং তাহার অধিকার থাকিবে না কেন? আরও স্মৃতিকার 
বলেন-= 
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“অতো নিষেধকং যদ্‌ যদ্ধচনং আয়তে ক্ষুটম্‌ । 
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্দশিভিঃ ॥” 
এই যে স্বয়ং কারিকা করিয়াছেন। ইহা তাহার শ্বকপোল তল্পিত 
নহে ; ইহা সমর্থনের জন্তই টাকাকার “(েবষিভুতাপ্তা দি” শ্লোকের 
উল্লেখ করিয়াছেন। এন্থলে বিশেষ-বিধি দ্বার! সামান্য বিধি প্রমা- 
ণিত করিয়াছেন। ৰ 
অথবা এমন হইতে পারে, শ্রীগণ্ডবী শিলার ন্যায় শ্রীগোবদ্ধন 
শিলাও যে বৈষ্ণবগণের পরমার্চনীয় বস্তু, তাহ! প্রদর্শনের নিমিন্তই 
স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত আ্ৰীল রঘুনাথকে শ্ৰীগোংদ্ধন শিলা পূজা করিতে 
আজ্ঞা করেন। শ্ৰশালগ্ৰামশিল| বৈষ্ণৰমাত্ৰেই তো পূজা করি- 
বেন; বিশেষ শ্রাশালগ্রাম পূজা যখন বৈধী ভক্তির অন্তর্গত। 
সুতরাং রাগানুগ ভক্তের উজ্জল আদর্শ শ্রীল রঘুনাথের দ্বারা যদ 
শ্াগোবদ্ধন শিলার্টন প্রকাশ হয়, তাহা হইলে বৈধ ও রাগানুগ 
উভয় শ্রেণীর ভক্তগণ দ্বারাই শ্ীশালগ্রামের ন্যায় শ্রীগোবদ্ধন শিলা- 
চ্টনও অনুষ্ঠিত হইবে। এই উদ্দেশ্যেই ভ্রীমহাগ্রতু ভনরঘুনাথকে 
উগোবদ্ধন শিলাচ্চন করিতে দিয়াছিলেন ৷ 
অথবা যে গোবদ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু তিন 


বৎসর ধারণ করিলেন। শুধু ধারণা করা নয়, ধাহাকে কৃষ্ণ কলে 
বর বলিয়া-_ 


"কু হৃদয়ে নেত্ৰে ধরে । 

কতু নাসায় ভ্রাণ লয় কভু শিরে করে ॥ 
নেত্র জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর ৷ 
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ কলেবর ॥* 


ৰু 








তখন সেই শিলা যে সান es: খিগ্রহ, তাহাতে সন্দেহ কি? 
বিশেষ শ্ল|নন্তহাপ্রভু, ৩ টাল বি ধারণ করার তাহাতে 
বু শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে ৷ এমন অপুৰ বন্ত শ্রুঃঘুনাথের 
ভন্ন অন্য কেহই পাইবার যোগ্যপাত্র নহেন । 


| গূৰ্ব্বপক্ষ মীমাংসা । ১৬৩ 
কত _ শসা 


সুতরাং রঘুনাথকে এই প্রসাদী শিলামালা অর্পণ, ইহা 
পরিচারক । অতএব শ্/জীমহাপ্রভু শ্ররঘুনাথকে শ্রীশালগ্রান 
শিলাচ্চনে অনধিকারী বলিয়া যে ষ্ৰুগোবদ্ধনশিলা প্রদান করিয়া- 
ছেন তাহা কখনই সঙ্গত নহে। তাহ! হইলে শ্রীরঘুনাথ অবশ্যই 
এ কথা উল্লেখ করিতেন ।  জ্ীমহাপ্ৰভুৱ অভিপ্রায় কি, তিনি 
কি উ্দশ্যো রঘুনাথকে শিলামালা দিয়াছিলেন এবং রঘুনাথ সেই 
শিলাষালা প্রাপ্ত হইয়া কি ভাবিয়াছিলেন; তাহা তো স্পষ্টই 
উল্লিখিত আছে-- 

“রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল। 

গোসাঞ্চির অভিপ্রায় তাই ভাবনা করিল ॥ 

শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমপিলা গোবদ্ধনে। 

গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকা চরণে |” 

গচৈঃ চঃ অন্তা 

| চারি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব স্মৃতিমতেই শ্রীশালগ্রামশিলায় নিজা- 
ডী জ্ৰীমূৰ্ততিব পূজ| করা বৈষ্ণবগণের একান্ত কৰ্ত্তব্য বলিয়া উল্লি- 


সা 
-=জ*₹----------------ললঅখ------=- 


খিত হৃইয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণব-স্মৃতি ই্ৰীরামাৰচ্চ ন-চন্দ্ৰিকায় উক্ত 
ইইয়াছে--“‘মনুষ্বোতেষু সর্বোবামধিকারোইস্তি দেহিনাং।” ইত্যাদি 
অর্থাৎ প্রণব্যুক্ত রামমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক শ্রীশালগ্রাম শিলায় নর- 


3 শ্ৰীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 





৮ 
নারী সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের পুজা করিতে অধিকারী হইবেন। 
আবার নিষ্বাদিত্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-স্মৃতি “বৈফ্বধর্ম- সর 
মঞ্জরী"তে শ্রীশালগ্রাম বৰ্ণন প্রকরণে লিখিত হইয়াছে 
“সৰ্বাচ্চাস্ শালগ্রামশিলায়া শাবশ্যকত্বং ৷ তথোত্তং পাদ্বে- 
শালগ্ৰাম শিলা পুজা বিনা যোহশ্নাতি কিঞ্চনেত্যাদি » অর্থ 
শ্রীশালগ্রামশিলাতেই সৰ্ব্বপূজাবিধান কর্তব্য । এমন কি গ্রীশাল- 
গ্রামশিলার্চন ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহাকে ব্য- 
কোটাকাল শ্ব্পচৰিষ্ঠার কৃমি হইতে হয় ৷ 


অতএব বৈষ্ণব-স্মৃত্রি মতে গৃহী বা ভ্য'গী বৈষ্ণঃ- 
ভেদে শিলার্চনার অধিন্কারী অনধিকারী ভেদ কথিত হয় নাই। 
যখন শ্রীশালগামশিলার্চন ব্যতিরেকে সাধারণ বৈষ্ণব পদবাচা হয 
না, তখন গৃহী-তাগী ভেদ থাকিবে কিরপে ? বৈষ্ণবের সামা 
লক্ষণ “গৃহী তবিষুণীক্ষা চ বিষ্ণুপূজাপরে! নরঃ 0৮  এস্থা 
নর শব্দ, সাধারণ মনুস্তামাত্ৰকেই বুঝাইতেছে। বিষ্ণুপূজা শবে 
শ্রীশালগ্রাম পূজা৷ 0৷গ রি মুখ্যার্থ পঙ্কজ শব্দবৎ | পঙ্কজ বৃলিলে 
যেমন পঞ্ধেজাত অন্য কিছু না বুঝাইয়া কেবল পদ্মকেই বুঝাইয়া 
থাকে, সেইরূপ বিষ্ুপুজা বলিলে শ্রীশালগ্রামপূজাকেই বুঝাই 
থাকে । এ বিষয়ে শ্রোত প্রমাণও লক্ষিত হয়। যথা “দেবু 
দেবং যন্ধেৎ। অধিফুণাৰচ্চযেদ্িফ্ুমিত্যাদি * অর্থাৎ দেৱতাতে 
তাদাত্্য প্ৰাপ্ত না হইলে অর্থাৎ বৈষ্ণব না হইলে বিষ্ণু পুজা করি 
না। ইহাতে জাতি ভেদ বা আশ্রম ভেদের কৌন কথা উল্লিখিত 
হইল নাতো? জানি না,পূৰ্ব্বপক্ষ নিরসনকার কি স্বার্থ সাধনে 


পূর্বপক্ষ-মীনাংসা । সম 

ত সম্ব্মমপ্মমমপদমোোোপাপগোললদএরযদঁদ?শদদদশযিসসশএতআজতকক্ততজস্ণণাতজতদজসসসততাসসল্ূসজসসললডকুুুূানীয়কুক === === < 
উদ্দেশ্যে এমন অশান্দ্রীয় অবৈষ্ণবপর কাল্পনিক ব্যবস্থা প্রচারে 
সাহসী হইলেন। ইহা কি ধৰ্ম্ম প্রৰচা না ব্যাসা-জাল বিস্তার ? 


বৈষ্ণব ধৰ্ম্মের আবরণে এরূপ ঘোর স্মাৰ্ত্ববাদ প্রচারে যত্নশীল 


রঘুনন্দন বার-ভ্ৰত-আচার সৰ্ব্বপ্রকার ব্যবহারে বৈষ্ণবাবৈষ্ণৰ মত 
ভেদে পৃথক্‌ ব্যবস্থা লিখিয়াছেন।-- একাদশী তব্বে--“অকরুণোদয়- 
বেলায়াং দশমী দৃশ্যতে যদা। তদ্দিনে তৎপরিত্যজ্য বৈষ্ণবৈকাদশী 
অর্থাৎ অরুণোদয়কালে দশমী দৃষ্ট হইলে বৈষ্ণবগণ সেই দিনে 
একাদশী ত্যাগ করিয়া পরদিন শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবেন । 
আবার বৈষ্বের প্রতি অন্য দেব-নিৰ্ম্মাল্য পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল বিষ্ণু-নৈবেঘ্য গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন ; যথা-- 
“পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্তাং স্থরসিদ্ধধিভিঃ স্মৃতঃ ৷ 
অন্ত দেবস্ত নৈবেগ্যং ভুক্ত! চান্দ্রায়ণং চরেৎ ৷” 
যো যো দেবার্চনরতঃ স তন্নৈবে্ঠ ভক্ষকঃ ৷ 
কেবলং সৌর শৈবো তু বৈষ্ণবো নৈব ভক্ষয়েং ॥” 
যদিও স্মার্ত-পণ্ডিত স্ত্রী-শৃদ্রের প্রতি শিব-বিষু-স্পর্শনে অনধিকার 
লিখিয়াছেন-- 
“স্রীণামন্ুপনীতানাং শূদ্ৰানাঞ্চ জনেশ্বর। 
স্পর্ণনে নাধিকারোইস্তি বিষ্ণৌ বা শঙ্করেইপি বা ৷ 
তথাপি স্বয়ন্তু অনাদি লিঙ্গে স্ত্রীশূদ্রাদি সাধারণের স্পর্শাধিকার 
লিখিয়াছেন । কাশীধামে শ্রীবিশ্বেশ্বরে ও একাত্রকাননে শ্রীভুবনে- 


কেন? স্বয়ং রঘুনন্দন যে পার্থক্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, পূৰ্ব্ব- 
পক্ষ নিরসনকার সে পার্থক্য উঠাইয়৷ দিতে চাহেন কি? শ্রীমৎ 


হব 
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পপ 


শ্বরের সর্বসাধারণের স্পর্শাধিকার সম্বন্ধে শিষ্টাচার আবহ্মানকাল 
চলিয়া আসিতেছে । শ্ীশালগ্রামশিলার্চন সম্বন্ধেও অনাদিলি্ 
স্বয়ন্তুবৎ বৈষ্ণব্রে পক্ষে অধিকার শাস্ত্ৰ ও সদাচার সম্মত স্মৃতি 
স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন__ 

“কামাসক্তোইপি লুক্ধোইপি শালগ্রামশিলার্চনং। 

ভক্ত্যা বা যদি বাভক্ত্যা কৃত্বা মুক্তিমবাগ্ম, য়া ॥” 

সৰ্ব্বদেব-পূজনং শালগ্রামে কর্তব্যং। দেবপূজায়াং সৰ্ব্বে 

নধিকারঃ ।” পুনশ্চ শ্রীমৎ রঘুনন্দন স্মার্তবাগীশ মহাশয় আহক 
‘নাৰ্চয়েং শববাহিনীং, শ্রীশালগ্রামে কালীপূজা করিবে না। 
ভগবন্তক্তের প্রতি যে ৩২ প্রকার সেবাপরাধ আছে, তাহা ভগবন্ত- 
ক্তের প্রতিই উদ্ধত করিয়াছেন। যথা-_ 

“তে চাপরাধা বররাহপুরাণান্িদ্ববয লিখ্যতে। ভগবণ্তক্তানাং 
অ/নিষিদ্ধদিনে দন্তধাবনমকৃত্বা বিষ্যোরুপসর্পণং, মৃতং নরং স্পৃষ্ট 'স্াছ্ 
বিষ্ণুধৰ্ম্ম করণ মিত্যাদি ৷” 

এন্থলে “ভগবন্তক্তগণের” বলায় কোন হরিভক্তের প্রতি নিষেধ 
সুচিত হইল না। যদি কোন স্মাৰ্ত্বপণ্ডিত আপত্তি করেন যে, এন্থলে 
যদিও জাতিভেদ উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু স্থানান্তরে আছে” তাহা 
হইলে আমরাও বলিতে পারি, স্থানান্তরে ভগবদ্তক্তের মহিমাও তো 
বণিত আছে। “আস্তিক” গ্রবিষ্ণুপূজাপ্রকরণ ধৃত বরাহগুরাণ 
বচন ৷ যথা__ 

সংস্মৃতঃ কীণ্ডিতে| বাপি দৃষ্ট: সংস্পৃষ্টোহপি প্ৰিয়ে ৷ 
পুনাতি ভগবস্তক্ত শ্চাণ্ডালোইপি যদৃচ্ছয়া ৷ 
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এতভ, জ্ঞাত্বা তু বিদ্বপ্তিঃ পূজনীয়ো জনাৰ্দ্দন: 
বেদোক্ত-বিধিনা ভদ্রে আগমোক্তেন বা সুধী; ৷৷ 
তথাহি নারসিংহে_- 
“আষ্টাক্ষরেণ দেবেশং নরসিংহমনাময়ম্‌ | 
গন্ধ পুষ্পাদিভি নিত্যনষ্চয়েদচ্চিতং নব্রঃ ॥ 
তথা গন্ধপুষ্পাদি সকামেব নৈব নিবেদয়েৎ ৷ 
অনেক ওঁ নমঃ নারায়ণায়েত্যনেন | ইত্যাদি । 
উল্লিখিত প্রমাণে ‘ভগবৰদ্টক্ত, চণ্ডাল ও নর" শব্দ সাধারণ- 


ভাবে উক্ত হওয়ায় ভগবন্তক্ত আচণ্ডাল পর্য্যন্ত “ওঁ নমঃ নারায়ণায়” 
নগ্তে স্ীশালগ্রাম বিষ্ণুর পূজা করিবেন ৷৷ হায়! যে স্মৃতিনিবন্ধ- 
কারের শাসনের দোহাই দিয়া পূর্ববপক্ষকার বৈষ্ণবগণকে নিধাতিত 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই উদার খবিকল্প স্মৃতিকর্তা বৈষ্ণ- 
বের সম্বন্ধে কি সমীচীন ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা দেখিলেন কি? 
এই সকল স্থুপ্রসিদ্ধ সুস্পষ্ট প্রমাণ সব্বেও যাহারা তাহা স্বীকার না 
করে তাহার? নিতান্ত অস্থুর-স্বভাব চিরকাল ভগবন্তক্তদ্বেবী বুঝিতে 
হইবে ৷ 

অতএব অশ্রীমন্মহাপ্রতু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে 
ভ্রীগোবর্ধনশিলা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই যে, বুঝিতে 
হইবে ত্রাঙ্গণেতর বৈষ্ণব শ্রীশালগ্রাম পূজা করিতে পারিবেন না, 
এমন অপসিদ্ধান্ত কদাচ স্থুধীসমাজে গ্রাহ৷ হইতে পারে না ! যেহেতু, 
শাস্ত্ৰে ব্যাধেরও শিলার্চন প্রসঙ্গ বণিত আছে। ফলত: অধিকার 
বিষয়ে ভাগবত-ধৰ্ম্মে শুদ্ধ সদাচারী বৈষ্ণবমাত্রেই যে অধিকারী সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
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বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধবিধি 


অনন্য-শরণ গৃহীবৈঞ্ণবগণ শ্রাদ্ধ বিষয়ে কেবল মালসাভোগ 
দিয়াই সারেন না। তাহার! সেই ভগবংপ্রসাদ পিতৃগণকে নিবে- 
দন করিয়া শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের এই বিধির অন্ুবন্তী হন। যথ৷-- 
“বিষ্গোনিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তুরম্‌ । 
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্তায় কল্পতে ॥” 
আৰ শ্রীনহাপ্রভুর শাখা জীল হরিদাসাচার্যের তিরোভাব-মহোং- 
সব এই ভোগ-প্রসাদ দ্বারাই নির্ববাহিত হইয়াছিল । কর্শাকাণ্তীয় | 
স্মৃতির অন্থসরণ করা হয় নাই । যথা ভক্তিরত্বাকরে = 
“তোমার মনের কথা কহিয়ে বিরলে । | 
অন্ত ক্ৰিয়া নাই বৈষ্ণৱ মণ্ডলে ॥ 
দ্বাদশী দিবসে করি পরম যতন । 
বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণে করিব অর্পণ ॥ 
কৃষ্ণের প্রসাদি দ্রব্য দিব্য পাত্রে ভরি ৷ 
হারদাসাচাষো সমপিব যত্ন কার ॥ 
এছে বৈষ্ণবের বহু ক্রিয়া মু সুনিলু ৷৷ 
তুমি না জানহ তেঞ্ কিছু জানাইলু ॥ 
এ কথা শুনিয়া কহে এই হয় হয় ৷ 
ভক্তিহীন ব্যক্তি কি বুঝিবে আশায় ॥” 





| 





অনন্তর মহোৎসব দিনে কিরূপ ভাবে বৈষ্ণব-শ্ৰাদ্ধকাৰ্ধ্য নির্বা 
হিত হইয়াছিল, তাহা শুনুন- 





Ee 
জানয়! ও প্রভর ভোজন অবসর | 


ভোগ সরাইতে প্রেমে পূৰ্ণ কলেবর ॥ 
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তাম্বুল অর্পণ কৈলা আচমন দিয়া৷ 
দেখি নৈবেছ্যের শোভা জুড়াইল হিয়! 
অন্য পাত্রে প্ৰসাদ'ন অনেক যতনে । 
হারদাপাচাধ্যে সমপিলেন নিৰ্জ্জনে ॥ 
* ন 
ভক্ষণাবসর জানি আচমন দিলা। 
প্রসাদি তান্বল আদি যন্বে সনপিলা &৮ 
কই, এ স্থলে কম্মকাণ্ডায় স্থাতির বিধান মতে শ্রাদ্ধকাষোর 
অনুসরণ করা ইহল না তো। অনন্ত-শরণ গৃহীবৈষৰ এই সদাচারেরহ 
অনুসরণ করেন ৷ শান্ত্রেও দেখিতে পাই, যথা বশিষ্ট-সংহিতায়-_ 
“নিত্যং নৈনিত্তিকং কান্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ। 
দৈবং কৰ্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুধ্যাদৈষবো গৃহী ৷ 
বশিষ্ঠ সংহিতা । 
এন্ুলে পৈত্র শব্দে বহি বশতঃ গিতৃতর্গণ আদ্ধাদ 
ক্রিয়াপরহুই বুঝিতে হইবে । পুনশ্চ “সংক্ৰিয়া সারদীপকা” নায়ী 


পদ্ধতিকার বৈষ্ণবগণের প্রতি কেমন সুন্দর শ্রাদ্ধের ব)বস্থ। দিয়া- 


(ছন, দেখুন 

"তথা জীবতি মহাগু 
বিনা তন্মিন্‌ যথাকালে যথা তথা পঞ্চহ মাপনে স; 
প্রাপ্য বর্ণাশ্রমা দয সর্মবজীবেষু ভুরি ভোজন মাচরণ ব্যতিরেকেন 


তত সেবনাদিকং 
ত ত্তন্ম্‌ তাইঃ 


পৌ পিতরি ন সতি ভক্ত 1 
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= ত সি 
যদি মন্টক্তাস্ত তদা ব্রাঙ্গীণাদিজীবমাত্রেযু বিশেষতঃ বৈষ্ণবেষু চ সহ, 


জান্নজলাদি নিখেদনং বিনা তেভ্যঃ পিতৃভাঃ শ্রমন্মহা প্রসাদচরণো- 
দকাদি নিবেদন বাকাং বিনা চ চেন্মদ্বহিশ্মুখভাবতঃ ওভপণিশ্ৰাদ্ধাদ 
ক্রিয়াপরত্রেন রটনা সংঘাতত্রতং যেবাং তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি বাক্য বচন৷ 
সংঘাত ক্ৰিয়াপরাণাং কন্মিণাং তথা তে পিতৃলোকানু্‌ যান্তি তৎ বু 
বশাৎ।” যথা আমন্ভগবদগীতায়াং_- 
“যান্ত দেবব্রতাঃ দেবান্‌ পিতৃন্‌ যান্তি পিতৃত্ৰতাঃ। 
ভূতানি যান্তি ভুতেজ্যাঃ যান্তি মদ্‌ যাজিন্নেই'প মাম ৷” 

' অতএব পূৰ্ব্বোক্ত সদাচারের সহিত এই শান্ত্র-বিধির সাসঞ্জস্ত থাকা 
প্রযুক্তই জাতি-বৈধৰ ৰা অনন্যশরণ গৃহী বৈষবগণ এ ব্যৱস্থাই 
মানিয়া আসিতেছেন। কেবল মালসাভোগে শ্রাদ্ধ হয় এমন কথা 
পৃরবপক্ষকাএ কোথায় শুনিলেন? তবে যে সকল বৈষ্ণবধশ্মাবলম্ব 
বণাশ্রমী উভয় স্মৃতি (.কর্কাণ্তীয় ও বৈঞষ্ণবস্মৃতি) সানিয়া 
চলেন, ভাহারাই আ্ৰীবিষ্ণুপ্ৰসাদ দ্বারা কম্মকাণ্ডীর স্মৃতানুসারে 
পিত্ৰাদির শ্রাদ্ধ করিবেন, ইহাই স্থধীগণের পরামর্শ , আবার 
মালসার নামে চটিলে চলিবে কেন? খ্ৰী ই|৷প্রভুগণই তো প্রথমে 
শালসাদ্বারা ভোগের ব্যবস্থা, করিয়াছেন? পানিহাটি প্রভৃতির 
নহোৎসবের ব্য।গার কি আদৌ পাঠ করেন নাই ? সে যাহা হউক, 
আদ্ধ কাহাকে বলে? 

“সংস্কৃত বাঞ্জনাচ্যঞ্চ পয়োদধিদ্বতাঘ্িতম্‌ ৷ 
শ্রদ্ধয়৷ দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগছাতে ॥” 

ইতি পুলভ্যবচনাৎ “শ্রদ্ধয়া অন্নাদের্দনং শ্রাদ্ধম্‌” ইতি বৈদিক 
প্রয়োগাধীন যৌগিকম্‌। শ্রাদ্ধতত্বে। 
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মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্ৰদ্ধাপূৰ্ব্বক অন্নাদি 
ভক্ষ্যদ্রব্য দানের নামই শ্রান্ধ। আত্ৰের মুনির পুত্র নিমি 
কর্তৃক পুত্রের উদ্দেশ্যে এই শ্ৰাদ্ধ বিধি প্রথম প্রবন্তিত হয়। 
বরাহ পুরাণে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য । বৈষ্ণবগণ এই 
মূলবিধি অন্থলরণ করিয়াই মৃতবাক্তি বা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে 
আধ্বি-প্রসাদ নিবেদন করিয়া থাকেন । অতএব বৈষ্ণবের 
€প্রতত্ব ন! থাকায়, বৈষ্বগণ সাধারণ জনগণের ন্যায় প্রেত" 
খণ্ডন উদ্দেশ্যে কোন আনুষ্ঠানিক কৰ্ম্ম করেন নাই বলিয়াই যে, 
বলিতে হইবে বৈষ্ণবগণ শ্রাদ্ধ করে না, কেবল মালসাভোগ দিয়াই 
সারে? ইহা কি অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে? বৈষ্ণরগণ শ্রান্ধের 
মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ স্বৃত্রাং বিশেষ 
অনুসন্ধান দা লইয়া বৈষ্ণরদিগের আচার ব্যবহারের অযথা কুৎস! 
করা, যে নিতান্ত অসঙ্গত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অধিকন্ত : 
ব্ৰীমন্নহা প্ৰভুগণের মালসাভোগ প্রণালী যখন পুর্ববাপর সদাচার- 
রূপে সৰ্বত্ৰ পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে তখন সেই মালসাভোগ 
সম্বন্ধে ছড়ায়’ লহর তুলিয়া ‘ছেবলামী’ প্রকাশ ভাল হইয়াছে কি? 





[ বৈষ্ঞবের মৃতদেহ সমাধি করা বা সমাজ দেওয়া সন্ধে পূব- 
পক্ষকার যে অশাস্ত্ৰীয় অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তৎ- 
সম্বন্ধে আমরা কিছু না বলিয়া “বৈষ্কব-সমাজ” নামক পত্রে যে 
একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই এলে উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম। | 





১১২ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভ| 


বৈষ্ণবের মৃতদেহ ভুগর্ভে প্রোথিত কর। 
সমাধি দেওয়া বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা 


বৈষ্ণবধৰ্ম্ম বেদ-প্রণিহিত ধৰ্ম্ম । সুতরাং বৈষ্ণবের আচার-বাব- 
হার সমস্তই বেদা দিশান্ত্রসম্মত এবং ভক্তি ধৰ্ম্মের সম্পূর্ণ অনুকূল 
হিন্দু-সাধারণের মধ্যে মৃতদেহ অধিকাংশস্থলে অগ্নিতে দগ্ধ করিবার 
প্রথাই পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণবজাতির মধ্যেও এই দাহ-প্রথা যে 
একেবারে প্রচলিত নাই, তাহা নহে। অনেক স্থলে বৈষ্ণবগণ 


মৃতদেহ দগ্ধ করিবার পর অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অস্থি লইয়া খ্জীতুলসী = 


, ক্ষেত্রাদ পৰিত্ৰস্থানে সমা'হত করিয়া থাকেন ৷ কিন্ত অধিক:৷ংশস্থলে 
বৈষঃবের সববাবয়ব মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। 
বৈষ্ণণ্রে এইরূপ মৃতসংকার পদ্ধতিকে সাধারণ অজ্ঞব্যক্তি যাহাই 
বলুক শা কেন, অনেক খ্ট্যাশূদ্য ব্দ্যাভূষণ এমন কি গোস্বামী 
উপাধভুষণ্ত অনেক বৈষ্ণববিদ্বে্টাও 

লিত এই বি 


বৈষ্ণব সমাজে চিরপ্রচ- 
শুদ্ধ বৈদিক-প্রথাকে অনাচার গ্লেচ্ছাচার বলিতেও 
কুঈত হয়েন না। তাহাদের ধারণা শ্াহমন্মহাপ্রভু, ভ্রীহরিদার 
ঠ কুররের সমাধি বা সমাজ দিয়াভিলেন, তাহারই দৃষ্টান্তে বৈষ্ণব্গণ 
মৃ গপিত্রাদির সমাজ দিয়া থাকেন ৷” এইরূপ অসঙ্গত অশ্ৰাবা 
নপ্তত্য প্রকাশ বাল স্থূলভ চপলতা বা বৈষ্ঞব-নিন্দার চূড়ান্ত 
নিদৰ্শন ব্যতাঁত আর কি হইতে পারে? 


সে যাহা হউক বৈষ্ণৰের মৃতদেহের মৃৎ সংস্কার বা সমাজ দেও" 


যার পঞ্কাতি যে দাহ-প্রথার হ্যায় শ্ৰুতিসন্মত এবং সম্পূৰ্ণ বৈধ, তাহা 





8৪৮৩০ ৪. 


পূৰ্ব্বপক্ষ-নীমাংস| । ১২৩ 
নিয়লখিত শ্রুতিবাক্য গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বোধ- 
গম্য হইৰে । যথা 

“উপসর্গ মাতরং ভূমিমেতাযুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাম্‌ । 

উৰ্ণগ্রদা ঘুবতি্ক্ষিণাবত এবা ত্বা পাতৃ নিতে রুপস্থাৎ ॥ ১০ 

উচ্ছাংচস্য পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সুপায়নাস্মৈ ভব স্ুপবঞ্চনা। 

মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম উৰ্ণ, হি ৷৷ ১১ 

উচ্ছুংচমান| পৃথিবী সুতিষ্ঠতু সহস্ৰং মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম্‌ ৷ 

তে গৃহাসে। ঘৃতশ্চ্তো ভবন্ত বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সম্বত্ৰ ৷ ১২ 
ঝথেদ-_১০ম, মণ্ডল ১৮ ভুক্ত ১০--১২ খকু। 


অথব বেদ ১৮৩৪৯, 


| 


তৈ আ” ৬1৭১ 

হে মৃত! জননীন্বব্বপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকট গমন কর । 

ইহা সরদবব্যাপিনী ; ইহার আকৃতি সুন্দর, ইনি যুবতীর ন্যায় তোমার 

পক্ষে যেন রাশিকৃত মেষলোমের:মত কোমলম্পর্ণ হয়েন। ভুমি 

দক্ষিণাদান অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছ, ইনি যেন নিতি ( অকল্যাণ ) 
হইতে তোমাকে রক্ষা করেন । 

হে পৃথিবি ! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইহাকে পীড়া 

ভুম উত্তম সামগ্রী ও উত্তম উত্তম প্রলোভন 

ন করেন 


দিওনা । ইহাকে উ 
দাও ৷ যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্হাদ 
তদ্ৰূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর । 

৷ পৃথিবী উপরে স্তপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। 
| মহস্ৰধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক । তাহারা ইহার পক্ষে 





১২৪ শ্ীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 





সি REELS -- 
ঘৃতপূর্ণ গুহস্ববপ হউক ৷ প্রতিদিন এইস্থানে তাহারা ইহার 
আশ্রয় স্বরূপ হউক *” 
উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে বৈষ্ণবমুতের মৃৎ-সমাধি বা সমাজ পদ্ধতি 
যে গ্রীমত্হরিদাসঠাকুরের সমাধির অনুকরণ নহে, পরন্ত বিশুদ্ধ 
বৈদিকপ্রথা, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল ৷ আবার এ সময়ে দাহ 
প্রথাও প্রবন্থিত ছিল । যথা 
“মৈনমগ্নে বি দহো মাভিশোচো, মাস্ত তৃচং চিক্ষিপো মা শরীরং। 
যদ শুতং কৃণবো জাতবেদো,ইথেমেনং প্রহিণুতাৎ পিতৃভ্যঃ ৷ 
খথেদ--১০ম মণ্ডল, ১৬ সুক্ত ১ম থক্‌ । 
অথব বেদ-_১৮৷২৷৪, তৈ আ ৬৷১৷৪। 
হে অগ্নি! এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না, ইহাকে 
ক্লেশ দিও না। ইহার চর্ম্ম বা ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। 
হে জাতবেদা ! যখন ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক 
হয়, তখনই ইহাকে পিতৃলোকদিগের নিকট পাঠাইয়া দিও | 


ফলতঃ সেই স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে খনন ও দাহ এই 
উভয় প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে । এই উভয় প্রথার মধ্যে বিশুদ্ধ 
বৈষ্ণবগণ খনন প্রথার ( ভূগর্ভে প্রোথিত করার ) অধিক পক্ষপাতী 
হইলেন কেন, তাহা পূর্বোক্ত খক্গুলি আলোচনা করিলে সহজেই 
উপলব্ধি হইতে পারে । মুতের জন্য পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা 
হইতেছে, “হে পৃথিবী! জননী যেমন স্নেহপূর্ব্বক অঞ্চল আবৃত 
করিয়া সন্তানকে ক্রোড়ে লয়, তুমিও সেইরূপ এই মৃতকে গ্রহণ 
কর এবং দেখো, যেন ইহার অকল্যাণ না হয়।» আর অগ্নির 


পূৰ্ব্বপক্ষ-নীনাংস| ৷ ১২৫ 


[ই 7 চু ইৰ ৰাত 
৷ নিকট প্রার্থনা করা যাইতেছে-- হে অগ্নি! ইহাকে একেবারে 
তগ্ম করিয়া ক্লেশ দিও না। তোমার তাপে ইহার শরীর দগ্ধ 
হইতে থাকিলে তখনই ইহাকে পিতৃলোকে পাঠাইয়! দিও ৷” 
জীবনান্তে শ্ীভগবদ্ধামে ভগবদ্ধাস্তলাভই বৈষ্বের লক্ষ্য; 
নৃতত্রাং ইহাই বাঞ্চনীয়, প্রার্থনীয়। অতএব বৈষ্ণব-মৃতদেহকে 





ৃ 





হালাইরা পুড়াইয়া তাহাকে ব্বধাম হইতে পিতৃলোকে পাঠাইবার 
বাবস্থা করিতে যাইবেন কেন! গীতায় ক্রীভগবান্‌ স্পষ্টই 
ঘোষণা করিয়াছেন__ 

“বান্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিতুন্‌ যান্তি পি 

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ যান্তি মদ্‌ যাভিনোইপি মাম্‌ ৪ 


পিতৃব্রতাঃ। 


অর্থাৎ খাহার! দেবব্রত তাহারা দেবলোকে এবং পিতৃত্রত- 
গণ পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকেন আঃ যাহার! শ্রীকৃষ্ণের 
উপাসনা করেন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শ্ৰীভগবদ্ধানে গম” করিয়া 
থাকেন । | 

এইজন্যই বিশুদ্ধ বৈষ্ণৰগণ দাহপ্রথা গ্রহণ না করিয়া ভক্তি- 
ধর্মের অনুকূলবোধে খনন-প্রথাই গ্রহণ করিয়াছেন | দাহ না 
করিলে খ্রতের SEAR ক্রিয়া লোগ হয় বলির প্রচলিত 
টিভির বাহার ডি হি 
সুতির এ ব্যবস্থা অবৈষ্ণবপর বলিয়াই জাশিবেন। কারণ, 
ৰৈষ্ণৰের প্রেত নাই। সুতরাং প্রেতকাধ্য করিতে গেলে 
বৈষ্তবকে নামাপরাধী হইতে হয়! বৈষ্ণৰ মৃত পিত্ৰাদিকে 
ভভগৰদ্বাম হইতে টানিয়া আনিয়া ভূত-প্ৰেত সাজাইয়া পুনরায় 


১২৬ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা ৷ 


তাহার উদ্ধগতির চেষ্টা করিতে যাইবেন কেন ? গুহস্থ-বৈষ্ণব 
ও সন্ন্যাসী-বৈষ্ণৰ ভেদে গতির তারতম্য না থাকায়, বিশুদ্ধাচারী 
বৈষ্ণব মাত্রেই মৃত-সতৎকার খনন-প্রথা অস্তরসারে করিতে পারেন। 
এই বৈষব-সমাজে এবং গোঁড়ীয়-গোম্বামী ও মহন্তগণের 
মধ্যে এই সদাচার বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে । অতএব 
বৈষ্ণবের সমাধি দেওয়া যে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? ৰ 

আৰার যাহারা বৈষ্ণবের এই সমাজ-প্রথাকে ঘৃণার চক্ষে 
দেখিয়া থাকেন, এমন কি ম্লেচ্ছাচার বলিতেও কুষ্টিত হয়েন না) 
তাহাদের মধ্যেও আবার অবস্থা বিশেষে ভূগর্ভে প্রোথিত 
করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন একটী দেড়বৎসরের 
শিশুকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হর, তখন ইহা ঘৃণিত দূষণীয় 
গণ্য হয় না তো? ইহাও তো বৈদিক প্রথা অনুসারেই করা 
হইয়া থাকে । আবার সন্গ্যাসীদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় 

“সন্ন্যাসীনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন । 
সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পান্তৈ সিখনেদ্বাপ্স, মজ্জয়েৎ ৷” 

অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের মৃতদেহ কখন দাহ করিবে না।  পরন্ত 
পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে কিন্বা 
জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে । 

“দণ্ড গ্রহণ মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেং» অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ 
মাতে মনুষ্য নারায়ণ তুল্যতা লাভ করেন। সুতরাং তাহার 
স্বভাব, জন্ম ও দেহ সকলই পৰিত্ৰ। সেই পবিত্র দেহকে যথাবং 


পূর্ববপন্ম-মীমাংসা । বু 


লি 27২ 
ৃগ্া করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করাই বিধি। জীকুফ-পাদপদ্ম 
গণ গ্রহণ মাত্র বৈষ্ণব মায়াতীত ও চিদানন্দ-স্বরূপ হন। যথা 
লচরিতামূতে শ্রীমন্মহাপ্রচুর উক্তি 

“এভু কহে বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়। 
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥ 
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম সমৰ্পণ ৷ 
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করেন আত্মসম ৷৷ 
সেই দেহ করে তার চিদানন্দনয়ু ৷ 





অগ্রাকুত দেহে তার চরণ ভজয় ॥* 
অতএব বৈষ্ণবের স্বভাব, জন্ম ও দেহের দোষ দর্শনে তাহাকে 
প্রাকৃত মনে করা মুহা অপরাধভজনক। যথা 
দৃষ্টৈঃ স্বভাব জনিতৈ বপুষশ্চ দোবৈঃ 
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্ত পশ্যেৎ। শ্রীপাদ ক্ূপগোস্বামী ৷ 
আবার শ্রীমন্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে_ 
“মৰ্ত্ত্যে যদা ত্যন্তসমন্তকম্মা 
নিবেদিতাত্মা বিচিকীধিতো মে। 
তদামৃতত্বং প্ৰতিপদ্যমানো 
ময়াত্মভূষায় চ কল্পতে বৈ॥ ১১৷১৯৷২৩ 
অর্থাৎ যে সময়ে মস্তুযা ভক্তি-প্রতিকুল সমস্ত কৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মের 
কর্তৃতাভিমান ত্যাগ করিয়া আমাতে ( শ্রকু্ণে) আত্ম সমর্পণ 
করে আমি তখনই তাহাকে অপেনার সদৃশ মনে করি । 
এইজন্য বৈষ্ণবের দেহকেও অতি পৰিত্ৰভাবে ভূগৰ্ভে প্রোথিত 


১২৮ শ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা । 
রাজ. 
করা হইয়া থাকে । আবার বৈষ্ণব যখন আ্ীভগবাঁনে আত্ম সমর্গণ 


করেন তখন (সে দেহ আভগবানের হয়। প্রভুর দ্রবা সযত্বে রক্ষা 
করা দাসের কাধ্য | তাই, শ্ভগবানের নিত্যদাস বৈষ্ণবগণ, 
বৈষ্ণবের দেহ পবিত্র ভগনদ্দ,বাজ্ঞানে জননী স্বরূপা ধরণীর 
সুকোমল অঙ্কে রক্ষা করেন । শ্রপাদ সনাতন গোস্বামী কুঞ্চ- 
বিরহে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে সববান্তধ্যানী গ্রগৌরভগবান্‌ 
বলিয়াছিলেন-- 
“প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন। 
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম সমৰ্পণ ॥ 
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে । 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে !” 
শ্ারিতামুত অন্ত্য ৪র্থ পঃ। 
আবার প্রেতাত্মার সহিতই দেহের সম্বন্ধ ; বৈষ্ণবের শুদ্ধাত্মার 
সহিত এই অনিত্য পাঞ্চভৌতিক দেহের সম্বন্ধ ঘটাইতে গেলে 
অর্থাৎ দেহ ন! পোডাইলে সেই আত্মার পারলেধকিক কল্যাণ হইবে 
না, এরূপ কথা বলিলে ঘোর দেহাত্মবাদ আসিয়া পড়ে, দেহাজ্মবাদ 
্রান্তিমাত্র । এইজন্যই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এই অবৈষ্ণবপর ভ্রান্তি- 
জালে পতিত হইতে ইচ্ছা করেন না। 
অতএব স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে যে, শবের দাহ প্রথা, 
ভূগর্ভে প্রোথিত করা প্রথা ও নিক্ষেপ-প্রথা যুগপৎ প্রবর্তিত 
আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকাধ্য। নিয়োদ্ধত মন্ত্রটাতেও এ বিয়ে 
স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা-_ 








পৃর্বপক্ষ-মীনাংসা । বে 


“যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্থিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়তে । 
তেভি ম্বরাল সুনীতি মেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব ॥ 
বথেদ ১০ম ৷ ১৫ | ১৪ থক্‌। 
হে ম্বপ্রকাশ অগ্নি! যে সকল পিতৃলোক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ 
হইয়াছেন, কিন্বা যাহার! অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েন নাই, যাহার! 
স্থগমধ্যে স্বধায় দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিয়া থাকেন । 
াহাদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি আমাদিগের এই সজীব 
দেহকে তোমার ও তাহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত 
কর। 
“থে আগ্নিদগ্ধাঃ যে অনগ্নিদন্ধাঃ” এই ধক্‌ দ্বারা প্রমানিত হইল 
তছিল। পৰন্ত “অনগ্রিদগ্ধা” 


৮২ 
1 
ৰি 


যে, উভয় প্রকার প্রথাই তখন প্রচ 
বাক্যে ভূগর্ভে প্রোথিত করা ব্যতীত নিক্ষেপ প্রথাও সুচিত হইতে 
পারে। সুতরাং ঝথেদের সময়েও যে নিক্ষেপ প্রথা ছিল, এরূপ 
অনুমান অমূলক নহে ।  অথববেদে ত্ৰিবিধ শব-সংকার প্রথা 
স্গষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । . অথববেদের আহ্বান মন্ত্রে 
দেখিতে পাওয়া যায়_- 

“যে নিখাত যে পরীষা যে দগ্ধা যে চোদ্ধিতা। 

স্পৰাং স্তাং নগ্ন আবহ পিতৃ,ন্‌ হবিষে অতবে ৷৷” 

১৮ ২1 ৬৪ 
হে অগ্নি! যাহারা ভূমিতে প্রোথিত হইয়াছেন, বাহাদিগকে 

নিক্ষেপ করা হইয়াছে, হাহাদরিগকে দগ্ধ করা হইয়াছে, সেই সকল 
পিতৃগণকে তুমি ভোজনার্থ আনয়ন কর। 


১৩০" শ্রীগোড়ীয় বৈষণবধর্শী-সংরক্ষবী সভা 
= সিং টিলা ক প্রথা বিহিত হইতে পারে ন] 
কারণ, বৈদিককালে জাতিভেদ ব। বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত 
ছিল না। স্থৃতরাং, এই তিনটি প্রথার মধ্যে কোনটাই দূষণীয় বা 
ঘৃণিত হইতে পারে না। এই তিন্টী প্রথাই যখন শ্রুতিমূলক, 
তখন এই তিনটী প্রথাই নিত্য । অতএব বৈষ্ণবের সমাধি বা 
সমাজ পদ্ধতি যে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা, তদ্বিযয়ে আর সন্দেহ কি? 
এস্থলে আর একটী বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে যে, 
কোন কোন স্থানে বৈষ্ণবগণ আসন্মৃত্যু আতুরের দ্বারা লবণ সং- 
মুক্ত দান করাইয়া থাকেন এবং মৃতদেহ সমাহিত করিবার কালেও 
লবণ দান করিয়া থাকেন; ইহা দেখিয়া অজ্ঞ ব্যক্কিমাত্রেই মনে 
করেন, শব শীঘ্র গলিত ও জীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ লবণ 
প্রদান করা হইয়া থাকে। বস্তুত: তাহা নহে। ইহা একটি শাগ্র- 
সম্মত বিশুদ্ধ আচার । গিরুড়পুরাণ, উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে = 
“পিতৃণাঞ্ধ প্ৰিয়ং ভব্যং তন্মাৎ স্বৰ্গ প্ৰদং ভবেং | 
-বিষ্ণুদেহসমুভূতো যতোহয়ং লবণে| রসঃ ॥ 
বিশেধাল্লনণং দানং তেন সংসন্তি যোগিনঃ। 
আ্ৰাহ্মণক্ষত্ৰিয় ৰিশাং স্ত্রীণাং শুদ্ৰজনস্ত চ। 
আতুরাণাং ষদা প্রাণাঃ প্রয়ান্তি বহ্ুধাতলে ৷ 
লক্ণন্ত তদা দেয়ং দ্বারস্তোদ্বাটনং দিব: ৷” 
অর্থাৎ লবণ পিতৃদেবগণেরও প্ৰিয়, অতএব তাহা সর্ববকাম- 
প্রদ হয়। ইহা বিষ্ণুদেহোংপন্ন, ম্বতরাং সৰ্ব্বৱসোত্তম। অতএব 
খণবাছুল্য বশত: লব্ণযুক্ত দানই. যোগিগণ প্রশংসা করিয়া 


পূর্র্বপক্ষ-মীমাংসা ৷ ন 


॥ 1 ০১১২-২২-২২, 





থাকেন। ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয়, পশ্য, শূদ্ৰ ও স্ত্রী যখন ইহাদের প্রাণ 
পৃথিবী তলে নীয়নান হয়, তখন লৰণদান কর্তব্য। তাহাতে স্বর্গের 
দ্বার উদ্থাটিত হয় । 

অতএব বৈষ্ণবগণ মৃতদেহ সমাহিত কালে বিষ্ণুদেহোংপন্ন লবণ 
কেন যে দান করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় আর কাহাকে অধিক 
বুঝাতে হইবে না। ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, বৈষ্ণবের আচার 
বাবহারের মধ্যে কোনটিই কপোলকল্পিত বা অশান্ীয় নহে। 
স্থতরাং না জানিয়া শুনিয়া বৈষ্ণববর কোন আচার ব্যবহারের প্রতি 
কটাক্ষ করিয়া সহসা একটা মন্তব্য প্রকাশ করা, ঘোর অপরাধের 
বিধয় নহে কি? 


“অশৌচ বিচার” 

আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবজাতি-সমাজে মুত্র শ্রদ্ধ ক্রিয়। 
ষথাশান্ত্ৰ বৈদিকবিধান অনুসারে মহাপ্রসাদান্ নির্বাহিত হয়। 
ইহা ইতংপৃব্ধে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । এই বৈদিক- 
বৈষ্ণব জাতি পৃবাপর ব্ৰাহ্মণৰং ১০ দিন অশোচ পালন করিয়া 
থাকেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব লোক প্রতাদ মাত্র নহেন - শাস্ত্ৰোক্ত 
লক্ষণাধ্বিত। এইজন্যই আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ব-জাতি 
ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার-নিষ্ঠ এবং জ্ঞান ও ভক্তি পরায়ণ বলিয়া 
বিপ্রবৎ ১০ দিন অশ্ঁচ পালন করিয়া থাকেন। এক্ষণে অশোৌচ 
কাহাকে বলে, তংসম্বন্ধে, কিঞ্চিং আলোচনা করা ষাইতেছে। 


১৩২ শ্রীগোঁড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা । 





মৃতের প্রতি শোক-প্রকাশ ও সম্মান প্রদর্শনকে অশৌচ বল৷ যায় 
না। যেহেতু জননাশৌচে ত আর শোক-প্রকাশ কি সম্মান 
প্রদর্শন চলে নী! হিন্দুর অশৌচ ওরূপ ধরণের নহে । হিন্দুর 
জাতীয় জীবনের লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ। আধ্যাত্মিক 
চিন্তাই হিন্দু-জীবনের প্রধান ত্রত। যেরূপ চিত্ত-বৃত্তিতে পরমার্থ 
চিন্তার ব্যাঘাত ঘটে, হিন্দুর পক্ষে সেইরূপ চিন্ত-বৃত্তির কালই 
অশোৌচ কাল। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে আছে-- 
“কুতোদকং তে ভরতেন সাদ্ধং 
নৃপাঙ্গনা-মন্ত্রি-পুরোহিতাশ্চ | 
পুরং প্রবিশ্যাশ্রস্পুরিত নেত্র 
ভূমৌ দশাহং ব্যনযন্ত দুঃখম্‌ ॥ ৭ সং ২৩ শ্লোক 
রামানুজ তাহার ভাত্তে এই দুঃখ শন্দের অর্থ করিয়াছেন 
অশোৌচ “ছুঃখমশোচম্‌।৮ ইহা দ্বারাও দেখ! যায় মৃত ব্যক্তির জন্য 
শোক-ছুঃখাদিতে অভিভূত থাকার কালই অশোচ কাল । অশোৌচ- 
ভৰ সম্বন্ধে স্মৃতি সংহিতাদির অনেক ব্যবস্থান্থসারেও মনে হয়, 
শোক-দুঃখাদি দ্বারা যাহার হৃদয় যে পরিমাণে মোহগ্রস্ত হয় 
তাহার অশৌচ কালও সেই পরিমাণে হাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
ঘথা-- একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোইদ্নিবেদ-সমন্বিতঃ ৷ 
এাহাৎ কেবলং বেদজ্ঞো নিগুণো দশ ভিছ্রিনৈঃ ৷” 
পরাশর ৫৩ অঃ ॥ অন্ৰি ৮৩। 
' ষথাৰ্থতো বিজানাতি বেদমন্গৈ: সমন্বতম্‌ ৷ 
সকল্পং সরহস্তঞ্ ক্রিয়াবাং শ্চেন্ন সূতকী ৷৷ ৪1 








পূর্্বপক্ষ-মীমাংসা ৷ 


uw 
« 
হে 





রাজব্বিগ, দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা ৷ 
ব্ৰতিনাং সত্রিণ৷ঞ্চৈব সঢ়ঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৫ ॥ 
একাহন্ত সমাখ্যাতো যোহগ্নিবেদ-সমন্নিতঃ 
হীনে হীনতরে চৈব দ্বি ত্রি চতুরহস্তথা ৷ ৬ ॥ দক্ষঃ ॥ 
পরাশর ও অত্র উভয়ের মতেই সাগ্নিক বেদঙ্গ ব্রাহ্মণের 
একদিন অশোচ, কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিন দিন এবং নিগুণ 
ব্রাহ্মণের দশ দিন অশোচ কাল । দক্ষ খধির মতে যিনি চারিবেদ 
ও তাহার ছয় অঙ্গ, কল্প ও রৃহস্ত সহিত সবিশ্ে জানিচাছেন এবং 
যিনি তদনুবূপ ক্রিয়ার 
ন শু 


ব্রাহ্মণের এক দি 


নান, উহার গশৌচ হয় না। সাগ্নিক ৰেদজ্ৰ 
শুদ্ধি, ক্রমশঃ হীনতর ব্ৰাহ্মণের ছুই, তিন বা 
চারি দিনে শুদ্ধি । 

এই সমস্ত ব্যবস্থা দ্বারা দেখা যায়, আত্মদ্বানের তারতম্যানথ- 
সারেই অশৌচ কালের কম বেশী হইয়া থাকে । স্মৃতি শাস্ত্রের এই- 
রূপ অনেক ব্যবস্থা আছে। বাহুল্য বোধে সে সব বচন উদ্বাত 
করিতে বিরত হইলাম ৷ 

শূত্ৰের ম মাসাশোঁচ অনেক স্মুত্রিই ব্যবস্থা ৷ কিন্তু ন্যা'য়ব্ত্র 
শুদ্রের অর্থাৎ দ্বিজগণের ন্যায় আচারবান শুদ্রের অআশোচি বৈশ্যবৎ 
১৫ দিন। 

“মুদ্রানাং মাসিকং কাধ্যং বপনং ন্যায় বন্তিনাম্‌ 

বৈশ্যবচ্ছৌচ কল্লশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টপ্চ ভোজনম্‌॥ মনু ১৪০1৫ অঃ) 

স্মৃতি শাস্ত্রের এইসব ব্যবস্থা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, 
জ্ঞানের তারতম্যানুলারে শোক মোহাদি দ্বার! যিনি যে পরিমাণে 
অভিভূত হইবেন, তাহার অশৌচ কালও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে! 


১৩৪ গ্রীগৌড়ীয় বৈফ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা । 
= ৩ === = এ ডি... 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে--ষেরপ মানসিক অবস্থাসম্পন্ন হইলে 


হিন্দু জীবনের প্রধান লক্ষ্য ধশ্মকশ্মের ব্যাঘাত হয়, সেই অবস্থাই 
অশোচাবস্থা । অশৌচের সহিত মনের সম্বন্ধ, কেবলমাত্র জননা- 
শৌচে জননী ভিন্ন কোন অশোচেই শরীরের সহিত বিশেষ কোন 
সম্বন্ধ নাই। 

যে সময় লোকের চিত্ত শোক, মোহ বা আনন্দাভিশয্যের দ্বার! 
অভিভূত থাকে, সেই সময়কেই অশোৌচ কাল হয় বলিয়াই, আমরা 
স্মৃতিশাস্ত্রে অবস্থা বিশেষে অশৌচ কালের এত ইতর-বিশেষ দেখিতে 
পাই। উদাহরণ স্বরণ নিয়ে কয়েকটা স্মৃতি-বচন উদ্ধৃত কর] 
যাইতেছে ৷ 





“মহাপতীনাং নাশোৌচং হতানাং বিদ্যুত তথা । 
গোব্রান্গণার্থে সংগ্রামে যন্ত চেচ্ছতি ভূমিপঃ ॥ 
যাজ্ঞব্ক্ষ্য ৩য় । ২৭ 
বত্বিজাং দীক্ষিতানাঞ্চ যজ্ঞিরং ক্ম্ম কুরবতাম্‌ । 
সত্ৰিৰ,ত ব্ৰহ্মসাগি দাতৃ ব্ৰহ্মবিদাং তথা ৷৷ ৩য়। ২৮। 
দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশ-বিপ্লবে। 
আপছ্াপি হি কষ্টায়াং সগ্ঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ 
৩৯ । ৩ম: যাজজবন্কাঃ | 
সব্রতী মন্্রপৃতস্চ আহিতাগ্রিশ্চ যো দ্বিজ: 
রাজঞশ্চ সৃতকং নাস্তি যস্থা চেচ্ছতি পাধিবঃ ৷৷ 
পরাশর ২৮।৩ অঃ! 


এই সমস্ত স্মৃতি বচনের দ্বারা ইহাই অন্থুমিত হয় যে, যে 


| টি... গন ৰ 
{ স্থানে চিত্ত শোক মোহাদির অতীত অবস্থায় থাকে সেই সেই 
' স্কুলে সপ্ঠঃশৌচের ব্যবস্থা হইয়াছে । যাজ্ৰবন্্্য ও পরাশর 
ংহিতার মতে রাজার সদ্যঃশৌচ ব্যবস্থা দেখা যায়। অবশ্য 
প্রাচীন হিন্দু রাজাদের আদর্শ এখন আমাদের ধারণার অতীত 3 
কাজেই রাজার পক্ষে সদাঃশৌচ ব্যবস্থার কারণ সহজে লোককে 
বুধান কঠিন। কিন্তু এই সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রে অন্যান্য যে সব স্থলে 
| মদ/ঃশৌচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে মানসিক অবস্থার 
সহিতই যে অশোৌচের সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। যজ্ঞীর 
কর্মরত ও পুরোহিতাদির যিনি অন্নসত্ৰ দিয়াছেন বা ব্রতগ্রহণ 
করিয়াছেন, ব্ৰহ্মচাৰী, দান কার্যারত বা ব্ৰহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির 
আশৌচ হইবে না ৷ কারণ ইহাদের চিহ্ন আরন্ধ কার্য বা ব্রহ্ম-্তী 
চিন্তায় এরূপ বিভোর যে তথায় শোক মোহাদির কোন স্থান 
| নাই। আরদ্ধ দান কাধো, বিবাহে বা যজ্ঞে, যুদ্ধ দেশ-বিপ্রবে, 
৷ আপৎকালে বা ক্লেশকর অবস্থাতে সদ্যযশৌচ হইবে । কারণ 
তার সহিত একমুখী থাকে ঘে 
একাগ্রতা নষ্ট করিতে পারেনা ৷ 


এই সব স্থ.লও চিত্ত একস একাগ্র 
শোক মোহাদির আঘাতে চিত্তের সে 
_যেষে অবস্থায় লোকের চিত্তে 
অবস্থা-প্রাপ্ত লোক সর্বদাই 





পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায় 
হ্থৈধ্য আসিতে পারে না, সেই সেই 
অশুচি। যথা 
দ্যা ধিতস্ত কদধ্যস্য ধণগ্রস্তস্য সৰ্ববদা। 
ক্রিয়াহীনস্ত মূৰ্খস্য স্্রীজিতন বিশেষতঃ ৷ 


= 
১০২1 অ৷এ 1৯৬ অঃ । 


১৩৬ জ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা । 





ব্যসনাসক্ত-চিত্বস্য পরাধীনস্য নিতাশ:। 
স্বাধ্যায় ব্ৰতহীনস্তা সততং স্ুত্তকং ভবে | ১০৩। অনু 
ব্যসনাসক্ত চিন্তস্ত পরাধীনস্য নিত্যশঃ ৷ 
শরদ্ধাত্যাগ-বিহীনস্ত ভন্মান্তং সুুতকং ভবেৎ ॥ 
১০ 1৬ আঃ । দক্ষ2। 
অশোচ জিনিসটা কি তাহা এখন বোধ হয়, অধিক বুঝাইতে 
হইবে না। অতএব বৈদিক-ব্রহ্মীবৈষ্বদিগের অর্থাৎ আলোচা 
বেদাচীর-সম্পন্ন ত্রহ্মনিষ্ঠ বৈষ্ণব-জাতির শাস্ত্রান্থসারে কোন সুতক- 
সম্ভাবনা না থাকিলেও লোকব]বহারতঃ ত্রাহ্মণবৎ ১০ দিন আান্দোট 
পালনের সদাচার পূর্বাপর প্রচলিত রহিয়াছে । স্বৃতরাং যাহারা 
ইচ্ছামত ৭৮ দিন বা অনিদ্দিষ্টদিন অশৌচের ভান করেন, 
তাহাদের হইতে আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্বজাতি যে সল্প রণ 
স্বতন্ত্ৰ তাহা বলাই বাহুল্য । 


গদাধর-পদ্ধতি, কালসার ও মিতাক্ষরা যাজ্ঞনন্ধা গ্রন্থে 
সকলবর্ণেরই দশাহাশৌচ ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষে 
বিশেষতঃ উৎকলে, মেদিনীপুরে ও হুগলী জেলাতেও অধিকাংশ 
স্থানে দশাহাশোচ প্রচলন আছে । 
গদ্দাধর পদ্ধতৌ কালসারঃ (২৮৮, ২৮৯ ' সৰ্দেৰ বর্ণা অহোডি- 
দশভিরিহাগতৈঃ সঙ্করাশ্চাম্বলোমোৎপন্না শুদ্ধান্তীতি ৷ যদ্যপি" 
শুদ্ধযেৎ বিপ্রো ইত্যাদি মনুনোক্তম্‌ , তথাপি-- 
সর্বেবষামেব বর্ণানাং সুতকে মৃতকে তথা৷ ৷ 
দশাহাৎ শুদ্ধিরেবৈবমিতি শাতাতপোহব্ৰণীং ॥ 





প্রধানৰক্ত|--সৰ্ব্বানন্দভারতা 
খ্ৰীন্ৰীধরচন্দ্ৰ গোস্বামী ভক্তির 
গোপালপুর, তমুক, মেদিনীপুর ! 





ূ পূর্বপক্ষ-মীনাংসা । ১৪৭ 
লা. 
ইত্যাদি বাক্যং সর্ব্বেষাং বর্ণানাং দশাহাচারঃ। অন্থলোম সন্বরাগা 
মণি দশাহাশৌচম্‌ ৷ 

ধৰ্্মশাস্ত্ৰকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থ নধ্যে শাতাতপ ও অঙ্গিরার 
অনেক বচন গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল স্মার্তরঘুনন্দন শাতাতপের 
| শঅঙ্পিরার ও যাজ্ঞবন্কোর বচন ধরেন নাই বা ধিরোধিতা করেন নাই। 


বৈষ্ণবের দশাহাশোচ 

| বিগত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন তারিখ হইতে দিবসত্রয় 
মেদিনীপুর হাদিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস অধিকারীর ঠাকুর 
বাটীতে এই সভার ২য় অধিবেশন হইয়াছিল । বৈষ্ঞবজগদ্ধরেণ্য 
শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বন্তরানন্দদে গোস্বামী প্রভু সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বজী-চক্‌ চতুস্পাঠীর অধ্যাপক 





শরীযুক্তহংসেশ্বর কাব্যতীর্ঘ মহাশয় সহকারী সভাপতি ছিলেন ! সভায় 
গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের অমুষ্ঠিত 
দশাহীশৌচ আচরণের বৈধাবৈধ নির্ণয় ও বৈষব সমাজ সংস্কার 
সাধনই সভার মুখ্য আলোচা বিষয় ছিল। তমলুক গোপালপুর 
নিগনী বৈষ্ণব গ্ৰগণ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রীধরচন্দ্র তক্তিরত্ মহাশয় 
একাকী বহু পণ্ডিতের সম্মুখে প্রায় ৬ ঘন্টা কাল ওল্ঞংস্থিনী ভাষায় 
বন্তৃতা করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করেন। অবশেষে সৰ্ব্বসস্মত্ক্ৰিমে 


বৈষ্ণবজাতির বিপ্রবং দশাহাশৌচ বৈধ ৰলিয়াই নিদ্ধারিত হয়। 
ইহার বিস্তারিত বিবরণ “বৈষ্ণব সমাজ” ১ম ভাগ, ৫ম খণ্ডে বিবৃত 


হইয়াছে। বাহুল্য বোধে এই এহে উদ্ধৃত হইল না! 


শতাধিক অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন ৷ 





১৩৮ প্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্মম-সংরক্ষণী সভা । 


২ সভা OM 
উপসংহারে-বক্তব্য এই যে পপূর্ববপক্ষ নিরসন. 


কার, ব্ৰাহ্মণ ভিন্ন বৈষ্ণবের পক্ান্ন শ্রীনারায়ণে সমপিত হইলে এ 
মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণজাতি গ্রহণ করিলে শাস্ত্রান্ুসারে কোন দোষাবহ হয় 
না,ম্বীকার করিয়াও “কিন্তু তদ্বিযয়ে সদাচার পাই না” বলিয়া 
সদাচারের দোহাই দিয়া “পরের বেলায় ভাত” এই প্রবাদ বাক্যের 
সার্থকতা করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন বৈষঃবের বিষুপৃভা- 
ধিকারত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে যে শান্ত্রসঙ্গত সদাচার ম্মরণা- 
তীতকাল হইতে বৈঞুবসমাজে প্রচলিত আছে তাহার বিলোপ 
সাধনের নিমিত্ত যে যথেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে 
(ঘোর শ্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, তাহাতে সন্দেহ কি? নিরপেক্ষ স্ৃধী- 
বর্গের বিচার এরীপ অপসিদ্ধান্তমূলক ভক্তিবিরুদ্ধ ব্যবস্থা-পুস্তক 
যে সম্পূর্ণ অসার এবং বরেণ্য বৈষ্ণব সমাজের আঅহিঙ্দকর বলিয়া 
সম্পূৰ্ণ অগ্ৰাহ৷ তাহা ভগবদ্রুক্তমাত্রেই স্বীকার করিবেন ৷ 
পূৰ্ববপক্ষকার স্বীয় ব্যবস্থাপুস্তকে স্ন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত ব্যতীত অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের 
মত স্বীয় মতের অনুকূলে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের কলেব্র 
টাকে বেশ পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। অলজ্ঞ বা অঙ্ঞব্যক্তিদিগকে 
বুঝাইবার পক্ষে ইহা মন্দ যুক্ত নহে ৷ জিজ্ঞাসা করি, গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ- 
সম্প্রদায়ের সহিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের কি সম্বন্ধ বা সামপ্জস্থা আছে, 
পূৰ্ব্বপক্ষকার তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? কোন্‌ শাস্ত্ৰযুক্তি 
বলে শ্ীমহা প্রভুর চরণানুচনর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অন্থান্য সম্প্রদায়ের 
মতান্বন্তা হইতে যাইবেন ? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় ভি; 
কাশীর পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া সেই ব্যবস্থা-পাশে 


সিসি 





পূৰ্ক্পপক্ষ-মীমাংসা । ১৩৯ 


শা সা শিপ 


বৈষ্ণবগণকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কাশীর নহামহো- 
পাধ্যায় পাণুতগণের ব্যবস্থার যে কতদূর মূল্য ও প্রামাণিকতা 
তাহা বাবু গোবিন্দ দাস বনাম বিশবস্তর চৌধুণী দেওয়ানী মোক- 
দমায় যে পণ্ডিতগণের এজাহার হইয়াছে, তাহা দেখিলেই 
বুঝিতে পারা যার । সেই মোক্দ্রদায় পণ্ডিতগণের 
এজাহারে ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফিস্‌ গ্রহণের উল্লেখ আছে। 
সে ফিস১৪ আবার ২:১০ টাকা নয়, ৫০০২ ১৪৭০২ টাকা । 
এইবূপ কাশীর ফিসী ব্যবস্থা সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম বিচারে 
কতদূর আদরণীয় হইতে পারে, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন । 
ঘি কাশীর পণ্তিতগণের ব্যবস্থা বৈষ্বগণকে মান্য টি হয়, 
তাহা হইলে ছে! নালা-তিলকও পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ, 
গৃৰ্বোক্ত মোকদ্দমায়ু কয়েকজন কাশীর পণ্ডিত হলফ, দিয়! 
বলিয়াছেন, মালাধারণ করা বেদে বিধান নাই 

যাহা হউক, পূর্বব্পক্ষ-নিরসনকার সহজিয়া, ন্ড়ানেড়ী, যাহারা 
ধর্মের অঙ্গ বলিয়া পরনারী সঙ্গ করে, এই সকল পট নামধারী 
ধর্মধ্বজীদিগের- দগনের ভন্য বাবস্থা পুস্তক্চার করিতে গিয়া 
[গবতধন্ম ও 


৮৯ 


অসাবধানতা ও অন্যায় বাচালতা বশত: বিশুদ্ধ ভা 
ভগবদ্ক্তগণের প্রতি যে অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ 
আমরা তাহার-সংশোধন ও মীমাংসার উদ্দেশ্যেই আপাততঃ সংক্ষেপে 
এই প্রতিবাদ প্রবন্ধটা প্রকাশিত করিলাম । আমাদের বলিবার 
অনেক কথাই রহিয়া গেল। আবশ্যক হইলে তাহা ক্রমশঃ 


প্রকাশিত করিয়া সাধারণের হৃগোচর করিব । 
“পুর্বপক্ষনিরসনের” প্রতিবাদ সম্বন্ধে বছতর পক 


করিয়াছেন, 


১৪০ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 








আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটামাত্র পরি শিষ্টে মুদ্ৰিত 
হইল। পরন্ত যে সকল উদারচেতা শ্রীপাদ বৈষ্ণবাচার্য্য ও বৈষ্ণব 
পণ্ডিত, এই প্রবন্ধ বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-সম্মত ও স্ুযুক্তি- 
পূর্ণ বলিয়া অন্থমোদন করিয়াছেন, সেই বৈষ্ণবধৰ্ম্মের বিশুদ্ধি-রক্ষণ- 
প্রয়ামী মহাত্মাগণের মধ্যে কয়েক জনের. মাত্র নাম নিয়ে লিখিত 
হুইল। আলমিতি বাভুলোন । 

বৈষ্ণবকুপাপ্রাথী-- 

শাস্ত্ৰ সম্পাদকগণ। 
অনুমোদক পণ্ডিতমণ্ডলী = 
১। আীমন্মাধ্বগৌডেশ্বত্ৰাচাধ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুষ্টদন 

গোস্বামী সাৰভৌম ৷ শ্রীধাম বুন্দাবন। 

২। প্রভুপাদাচাধ্য শ্রীযুক্ত ফীরালাল গোস্বামী । নলদী। 
৩। পৃজ্যপাদ বেষ্ণবাচাধা শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূঘণ, 

ৰ সম্পাদক “ঞ্বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার” পত্রিকা। 
৪ ৷ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলা প্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী | নায়াপুর ৷ 
৫। পুজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চুড়ামণি। 

0 » শ্রীযুক্ত গ্রসন্নকুমার বেদান্তরতু । 

114 ,». শ্রীযুক্ত শ্রীধরচন্দ্র গোস্বামী ৷ মহিষাদল। 

৮। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুস্দনদাস অধিকারী সম্পাদক, 
“্ীবৈষবসঙ্জিনী” পত্রিকা। 

৯ | পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্ৰ ভক্তিতীর্থ ৷ 


সাউরী, প্রপন্নাশ্ৰম। 
১*। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামানন্দ ভাগবতভূষণ। বীকুড়া। প্রভৃতি! 


শে 


পূৰ্ব্বপক্ষ নিরসনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি। 
(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ লিখিত) 


প্রায় ২০ দিন গণ্ড হইল আমার একজন বন্ধুর নিকট “পূৰ্ব্বপক্ষ 
নিরসন” নানক পুস্তকথানি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তিনি ইহার প্রতি- 
বাদ করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন । তাহার প্রেরিত 
পত্রেও উক্ত পুস্তকের ঘটনা সম্বন্ধে কতিপয় তথ্য অবগত হইয়াছি। 
যাহা হৌক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনি উভয় 
হইয়াছি। বন্ধুর অনুরোধ ইহার প্রতিবাদ করিতে 
পুস্তক পাঠে জানিলাম, যে শ্ৰীপাট বাঘনাপাড়ার প্রভৃপাদেরাই 
ইহার প্রাণ। বিশেষতঃ ৬১ ব্ৰীয় পৃজ্যপীঘ শ্রীযুক্ত বিপিন- 
বিহারী গোস্বামী মহোদয় ইহার স্থায়ী সভাপতি । এদিগে 
আমি উক্ত শ্রীপাঠের পরস্পরায় একজন অধম শিষ্যানু শিষ্য (ক) ৷ 

ঝালিঘাই উদ্ধবপুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব্ধন্ম সমালোচনী সভার 
প্রভুপাদই যে সর্ববাধ্যক্ষ ইহা পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া গেল৷ 
এই সভা খাটী ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতের সভা নহে, উহাতে কতিপর 


উক্ত 





(ক) শুনা আছে উক্ত উ্নপাটের এক গোস্থামী প্রভু ঘটনাচক্রে 
মুশিদাবাদ মধুপুর পাটকা বাড়ীতে তত্রতা জমিদারগণের গুরু হইয়া 
বুত্তিলাভ করতঃ তথায় বাস করেন, কালক্ৰমে তথা হইতে একজন 
দৌলতাবাদ সন্নিহিত বেনীদাসপুর গ্রামে চলিয়া আইসেন ৷ আমর 


তথা হইতেই পিতৃ পরম্পরায় শিষ্য হই। ইত্যলং বাহুলেন। 


২ খ্ৰীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষমী সভা 


বৈষ্ণবাচাধ্যগণেরও নাম দৃষ্ট হইল। স্বৃতরাং বন্ধুর অনুরোধে উত্ত 
পুস্তক সন্বন্ধে কিছু লিখিতে অগ্রসর হইলাম । প্রভুগণ বৈধবের 
প্রাণ, বৈষ্ণৰগণ প্রইগণের প্রাণ, এই যখন চিব্লসম্বন্ধ, তখন প্রভুর 
নাম দেখিয়া মনে কষ্ট হইল এবং লেখনীধারণরূপ অপরাধের 
কাৰ্য্যে জানিয়া শুনিয়া অগ্রসর হইতে হইল। সুতরাং প্রতিবাদ 
কথা আমার মুখে স'জে না, তবে বন্ধু-কর্তৃক অন্থুরুদ্ধ হইয়া 
গুরু-বাক্যের অর্থ বোধ করিয়া লইবার জন্য উক্ত প্রভূবর্গের আ্টীচরণে 
জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে গুটীকতক মনের কথা পত্রস্থ করিতে সাহমী 
ইইলান। আশা করি, প্রভুগণ আমার অপরাধ গ্রহণ না করির। 
শিধু জ্ঞানে দাসকে অনুগৃহীত করিবেন । 

বালিঘাই উদ্ধবপুরের গৌড়ীয় বৈষ্যব-ধর্ম্ম-সনালোচনী সভার 
স্থায়ী সভাপতি পরমাচ্চনীয় চরণ শ্ৰীপান্ক বিপিনবিহারী 
গোস্বামী প্রস্তর গ্ৰীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদনম্‌ । 

১। প্রথম বক্তব্য এই__বন্ধুবরের পত্র যদি যথাৰ্থ হয়, তবে 
জানিলাম৷ যে আপনাদিগের কর্তৃত্ব বালীঘাই উদ্ধবপুরে যে সভা 
হয়, তাহাতে বাঁকুড়া দামোদর'বাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামানন্দ দাদ 
বাৰাজি একটি প্রতিবাদ প্রেরণ করেন।' উক্ত সভার নির্দিষ্ট বক্তা 
বাবু যাছবেন্্রনন্দন উহার, উত্তর. দেন) তাহাতে লিখিত আছে-- 
'হরিভক্তি বিলাস একমাত্ৰ অবলঙবনীয়,স্মৃতি বলিয়া! সমাজে গৃহীত 
হয় নাই৷ ইরিভক্তি-বিলাসের রচয়িতার স্বকপোল কল্পিত মত 
সমাজে গৃহীত হইতে পারে না বিলাসে; গ্রন্থকারের: এক বিষয়ে 
বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। হতরাং প্রক্িপ্ত অনেক আছে। বিলাসের 


পাশাপাশি 
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টাকার সহিত জীব গোস্বামীর টীকার মিল নাই, সনাতন গোস্বামী 
ও জীব গোব্বানীতে এরূপ নতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। এবং 
বিলাস এমন কঠিন নহে যে, তাহার টীকার আবশ্টাক। স্ৃতরাং 
বিলাসের টাকাকার জসনাতন নহেন, নিতান্ত কোন আধুনিক 
বৈষ্ণব ৷” 

(ক) এস্থলে বক্তব্য । সভার নাম “গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম 
সমালোচনী” এই নামে ইহা ঠিক বোধ হয় যে গ্রক্রীমন্সহাপ্রভুর 
গ্রবতিত নতই গোঁড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবলম্বনীয় 1. তথায় “হরিভক্তি 
বিলাপ” যদি একমাত্র অবলম্বনীয় না হয়, তবে কোন্‌ গ্রন্থ অৰ- 
লম্বনীর এবং তাহা গোস্বামীপাদগণের সন্মত হইতে পারে কি না? 


বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, হরিভক্তি-বিলাসে কেবল বহুতর 


প্রাচীন মত উদ্ধত আছে এবং গ্রন্থকার তাহাই আলোচনা পূৰ্ব্বক 
কদাচিৎ স্বকৃতকারিকা দ্বারা মীমাংসা করিয়াছেন । বৈষ্ণব সভার 
সভ্যের মুখে এরূপ কথা এই নূতন শুনিলাম, সুতরাং কিন্তুপ বৈষ্ণব- 
সভা ভাঙাতেই আমার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত । “সমাজ” শবে এ 
স্থলে সকল ধৰ্ম্ম-সম্প্ৰদায় যদি মনে করেন তাহাতে ক্ষতি নাই। 
বস্তুতঃ তাহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক, কেননা হরিভক্কি-বিলাস বৈষ্ণব- 
স্মৃতি। সমস্ত হিন্দুসমাজের সমস্ত কার্য্যের জন্থ সমার্ত রঘুনন্দনের 
অষ্টাবিংশতি তত্ব আছে। বিলাসে কেবল ব্ষ্ণবধৰ্ম্ম সম্বন্ধেই 
আলোচন! আছে । প্রীপাদ বৈষ্ণবাচাৰ্য্য জীসনাতনের উপর কটাক্ষ, 
করায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করিয়া ঘোর অপরাধ গ্রস্ত 


হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


8 শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 


টির... ৰ EE 

(খ) গ্রস্থকারের বিভিন্ন মত ও পরস্পর অমিল কোথায় 
আছে? বক্তা সেগুলিকে দেখাইয়া দিলে সুখী হইব । কেবল নি 
মুখে বলা ও লেখনীতে বিভিন্ন মত লিখিলেই কি ঠিক হয়? 

(গ) আজকাল প্রক্ষিপ্ত বলা একটা পাশ্চাত্য দেশাগত রোগ- 
বিশেষ বক্তাও সেই রোগে আক্রান্ত কিনা জানিতে চাই! 
প্রভুগণই ত সে সব রোগের চিকিৎসক, তবে বক্তা রোগে কষ্ট পান 
কেন? দেখিতে পাই যাহা নিজ মতের বিপরীত হয়, তাহাই 
প্রক্ষিপ্ত। আর্-বাঁক্যের আছ্যন্ত আলোচন] কয়টি লোক করিয়াছে! 
অলৌকিক ব্যাপারগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আপাততঃ অসংলগ্ন 
বোধ হয়, কিন্তু আমি জানি বাল্যকাল হইতে এই বুদ্ধকাল পৰ্যন্ত 
অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত: লোকের সংসৰ্গ ঘটিয়াছে। যখন রক্ত 
শীতল হয়, তখন আর এ পাশ্চাত্য রোগ থাকেনা ৷ উহা নুতন 
উষ্ণ মস্তিদ্ধে শোভা পায়। কোন পুস্তকে যে প্রক্ষিপ্ততা দোধ 
নাই আমি তাহা বলি নী, তবে তাহার স্থল ও কারণ আছে। 
গ্রীহরিভক্তিবিলাসে সে কারণের গন্ধও নাই ৷ 

(ঘ) হরিভক্তি-বিলাস-গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাগত কঠিন না হইলেও 
ব্যবস্থাগত খুবই কঠিন। ওখানি কাব্য পুস্তক নহে যে সংস্কৃতের 
সরল ব্যাখ্যা দরকার | ব্যাখ্যান পাচ প্রকার ৷ যথা 

“পদচ্ছেদ: পদার্থোক্তি বিশ্রহোবাক্যযোজনা। 

আক্ষেপন্ সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্‌ ৷” 

এতন্মধ্যে ২য় ও ৫ম প্রকারের ব্যাখ্যাই বিলাসের দরকার! 
স্বয়ং গ্রন্থকার নিজ গ্রন্থের সেরূপ দুব্হতা অনুভব করিতে না 
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পারায় এবং না পারাই স্বাভাবিক । এজন্য তংকৃত টীকাতে 
গ্রন্থের সমস্ত অংশ সাধারণের বোধগম্য হয় না। বৈষ্ণবাচা্যায- 
গণের কথা ছাড়িয়া দিলাম। খধিকর ও সৰ্ব্বশাস্ত্ৰ বিশারদ 
মহামহোপাধ্যায় যুক্ত কৃষ্ণকান্ত ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ও 
বলিয়াছেন যে, হরিভক্তি-বিলাসে যত গ্রন্থের বচন আছে সেগুলি 
সমস্ত হস্তগত হইলে ও সেইগুলি আগ্যান্ত বিশেষরূপে পাঠ করিলে 
তবে উহার একখানি সর্বান্ সুন্দর টাকা করা যাইতে পারে । এ 
গ্রন্থের ছুবহতা। বিজ্ঞ সমাজ মাত্রেই স্বীকার করেন। যাদবেক্দ্রবাবু 
উহাকে কোন্‌ চক্ষে সহজ মনে করেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 
একটি মাত্র কথা এই, অষ্টমহাদ্বাদশী প্রকরণে “ভান্তর্কোদয় মারভ্য” 
এবং “কিন্ব। সূর্য্যোদয়াৎ পূৰ্ব্ব এই নক্ষত্রের ভোগকাল এবং 
গোবদ্ধন পূজা প্রকরণে পরস্পর বাক্যের সামঞ্রস্ত আমরা অল্প 
লোকের নিকটেই অবগত হইয়াছি। অনেকেই এ স্থলে দস্তস্ফুট 
করিতে পারে না। ওরূপ স্থল যে কত আছে তাহা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 
দেখান অসম্ভব | 
(ড) জ্ীমন্ভাগিবতের দশমের বৈষ্ণবতোষণীর শেষে গোস্বামী” 
গণের গ্রন্থ পরিচয় প্রসঙ্গে দেখিতে পাই-- 
তয়োর্জোচন্ত কৃতিষু ভ্রীসনাতননামিনঃ। 
সিদধান্তগ্রন্থদন্দোহালেখোল্লেখা বিধীয়তে ॥ 
প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতাসৃতম্‌। 
হরিভক্তি-বিলাসম্চ তটাকা দিক্‌প্রদশিনী ॥ 
লীলাস্তবটিপ্ননী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী ৷ 


৬ শ্রীগোড়ীয় বৈধ্ণব-ধ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা ৷ 


কাশীতে যৎকালে শ্রীমন্হা প্রভু সনাতনকে বৈষ্ণবস্মৃতি হে 
আদেশ করেন, তৎপরে তিনি অতি সংক্ষেপে কতিপয় পত্র মাত্র 
হরিভক্তি-বিলাস ও তাহার দিগ দরশিনী টীকা করেন, শ্রী |গোপালভটু 
রা তাহাকে বিস্তৃত করিয়া ‘ভগবদ্ভক্তি বিলাস’ নাম দেন। 

সই সংক্ষিপ্তের বিস্তৃত অংশই এক্ষণে দেশে গ্রচলিত। শ্রীসনা- 
তন অতি সংক্ষেপে মুলবচন উদ্ধার এবং টাকাও তদ্রপ সংক্ষেপে 
রচনা করেন, অগত্যা তাহা কঠিন ৷, বৃহৎ গ্রন্থের নিকট টাকা 
সংক্ষিপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? উক্ত সনাতনকৃত ক্ষুদ্ৰ 
প্রাচীন হরিভক্তি বিলাল অদ্যাপি আীবৃন্দাবনে প্রীক্ম৬রাধারমণ 
মন্দিরে ৬গোপীলাল মহারাজ জীউর যোগা পুল ভারতশ্রেঠ 
মহাপগ্ডিত দর্শনাচার্য্য শ্রীদামোদরলাল গোস্বামি জিউর নিকট 
বর্তমান। আর কোথায় আছে তাহা আমি বলিতে পারি না। উক্ত 
হরিভক্তি-বিলাসের টীকাকার যে “আধুনিক বৈষ্ণব” ইহ! যাদব 
বাবু কি উপায়ে স্থির করিলেন এবং কোন্‌ সাহসে প্রকাশ করিলেন 
ইহা জানিতে চাহি? তাহার বোধ হয় “শতংবদ মা লিখ” এই নীতি 
জানা ছিল না। আমার একজন বন্ধু তামাসাচ্ছলে বলিয়াছেন যে 
“শতংবদ মালিখ” কিন্তু ‘লিখ ত লিখি মা! ছাপ ৷” আমি জানিন| 
যাদব বাবুর এ কথা মুদ্ৰিত (ছাপা) হইয়াছে কিনা? 


২। পূর্ববপক্ষ নিরসনে প্রভু ও গোস্বামী শব্দ লইয়া অনেক 
আলোচনা দৃষ্ট হইল। এবং অনুপযুক্ত স্থলেও প্ৰভুশব্দ প্রয়োগ 
করা হইয়াছে, তাহা দেখিলাম। কিন্ত শ্রীপাদ কবিকৰ্ণপুর কৃত 
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে দেখিতে পাই “একো মহাপ্রতুঙ্ছেয়ঃ 


nN 





পুর্বিপক্ষ নিরসনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি । ৭ 





প্রভূদ্ৌ সম্মতেই সতাং” ইহার অনুবাদ আপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
মহোদয়ের ভাষাতে এই “এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন ৷ ছুই 
প্রভু সেবে মহাপ্ৰভু চরণ” এই যখন নিয়ম, তখন সবত্র প্রভুশব্দ 
প্রয়োগ করাটা ভবাদৃশ প্রবীণ মহোদয়ের পক্ষে কিরূপ হইল? 
আমরা তাহাতে কি শিক্ষা পাইব ? পৃবাচার্ধ)গণ সামর্থ্য দেখিয়া 
ধাহাকে প্রভু বলিয়াছেন তথায় বিচার চলে না। কারণ গুরুর 
আদেশে বিচার নাই । যেমন শ্রীঅদ্বৈতাচাধ প্রভুর অবতার 
শ্রখ্যামানন্দপ্রভু | ইনি সদৃগোপকুলে আবিভূত অথচ প্রভুবৎ 
মান্য | 

দ্বিতীয় কতিপয় ভ্ষ্ট-সম্প্ৰদায়ী বাউল প্রতি আপন আপন 
গুরুকে গোস্বানী ও গোসাঞি শব্দ ব্যবহার করিলে তাহা কখন একটা! 
প্রমাণ-পদৰী প্রাপ্ত হইতে পারে না। এক্ষণে দেখি, শিষ্য-ব্যৰসায়ী 
মাত্রেই গোস্বামী হইয়া পড়েন আমা 
পন্ধ মাংস ও কুক্কুট ডিম্ব প্রভৃতি এবং 
করিয়া প্রিমার ঘাটের উপর বিক্রয় করে, সেও এক ন 
নিজ নামে গোস্বামী শব্দ যোগ করিয়াছে, এই সঞ্চল দেখিয়া হৃদয়ে 
আঘাত পাইতে হয়, আর সনে হয় দেশে হিন্দুদের শাসনকর্তা 
থাকিলে এসব দেখিয়া কষ্ট পাইতে হইত না হায়! দু্দ্দেব! 
গোস্বামী শব্দের কি এইই অধঃপাত হইয়াছে । আমার বিবেচন! 
হয় যে, যাহারা গোস্বামী শব্দ ব্যবহার করে অথচ গোস্বামীর কোন 
ধার ধারে না সেরূপ লোক হয় গোস্বামীকুলের কুলাঙ্গার, না হয় 
দৌহিত্র বা অন্য সুত্রে কোন গোস্বামীর সম্পত্তি পাইয়া গোস্বামী 


দরে বহ্রমপুরে একজন লোক 
মুসলনানী খান! প্রস্তুত 
[ইন বোর্ডে 





৬ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষঃব-ধর্মম-সংরক্ষণী সভা 
- রি বুলন কণ EFTTA 
হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের মৌলিক খবর লইয়! উপাধি ব্যবহার 


সম্বন্ধে একট! নিয়ম কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, ইহা আমার 
সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্ৰাৰ্থ-| 

৩। ৬গোগীলাল গোস্বামী মহোদয় যে “বেষাশ্রয় পদ্ধতি 
লিখিয়াছেন, তাহার প্রকাশ ও অনুবাদ এই ক্ষুদ্র জীবদ্বারাই সম্পা- 
দিত হয়। তৰে ৬রামনারায়ণ ব্দ্যারতু মহোদয়ের নাম আছে মাত্র। 
কারণ তাহার কাধ্যে আমিই সহকারী ছিলাম । এক্ষণে বক্তব্য এই 
যে, এ পদ্ধতির কিয়দংশ লইয়াছেন, কিন্তু তিনি চারিবর্ণেরই 
সন্গ্যাসাধিকার দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল না কেন? যদিও 
অপ্রাসঙ্গিক হয় তথাপি বক্তব্য যে, যদি কোন ব্যক্তি বা জাতি 
বিশেষের আগ্রহে ওরূপ করা হইয়া থাকে, তাহা প্ৰভুপাদের পক্ষে 
সঙ্গত হয় কি? যথাৰ্থ শাস্ত্রীয় মত ও আবহমান ব্যবহার-সঙ্গত 
কথা ব্যক্ত করাই উচিত ৷ ব্যক্তি বিশেষ বা সমাজ বিশেষের ক্ষতি 
বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য থাকিলে প্রকৃত পথ গুপ্ত থাকিয়া যায়। অবশ্য 
‘একথা আমার আনুমানিক মাত্র ইহা স্থির সিদ্ধান্ত নহে। নিরপেক্ষ 
তত্বজ্ঞ সুধী ব্যক্তির পক্ষে তাহা না হওয়াই সম্ভব 

৪ যথেচ্ছ ব্যবহার সম্পন্ন উন্মার্গগামী বৈষ্ণব নামমাত্রধারী 
ব্যক্তি যে নিন্দনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহা ত সর্বববাদী- 
সন্মত ৷ কিন্ত ব্রাহ্মণ যদি এরূপ উন্নার্গগামী হয়, তবে সে স্থলে 
উপায় কি? হরিভক্তি-বিলাসের লিখিত গুণ-সম্পন্ন ব্যাস, বশিষ্ঠ 
শুকদেবের মত গুরু সংসারে কয়জন? প্রভু ও গোস্বামী প্রভৃতি 
বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণের ঘরে তরুণ যুবক সম্প্রদায় কুসঙ্গাদি দোষে যে কি 


পূৰ্ব্বপক্ষ নিরসনের প্রতি বিজ্ঞপ্চি। ৯ 
শশার শর্ট ডা. 


৬ 


ঘোর অত্যাচারী হইয়াছে, তাহা কি একবার দেখিয়া থাকেন ৷ শাক্ত 
ব্ৰহ্মণ পণ্ডিত সম্প্ৰদায় মধ্যে প্রায় অনেক লোকেই শুদ্ৰাদিকে মন্তৰ 
দান করেন না, এক্ষণে ভিজ্ঞাস্ত ব্রাহ্মণ প্রভুগণ শূভ্ৰ মী হীনশূত্রকে 
মন্ত্র দিলে তিনি স্মৃতির মতে দোষী হন কিনা? হীনশুদ্র গুরুপূজা 
করিলে গুরুকে যে অন্নাদি নিবেদন করে, তাহা গুরুতে অর্শে কিনা, 
অধিকাংশ বৈষ্ণবাচাৰ্্যগণ শূদ্ৰাদির গৃহে যাইয়া তাহাদের পৰ্কান্ন 
মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে দোষ স্পর্শ হয় কি না? 
নুবর্ণবণিক, সূত্রধর, তৈলিক, সাহা ( যাহাদের জল অনাচরণীয় বা 
উত্তম শূদ্ৰাদি বা ত্রাহ্মণাদি গ্রহণ করেন না ) ইত্যাদি হীন-জাতীয় 
গুরুজন প্রকৃত ব্ৰাহ্মণ সমাজের নিকট জাতীয় গৌরবে কোন 
দোষ প্রাপ্ত হন কিনা? এবং ব্যভিচারিণীগণকে মন্ত্র দেওয়া 
কি প্রভুধর্ম্ম, কি ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম্ম, কোন্‌ ধৰ্ম্মে সঙ্গত হয়? আমরা ত 
পতিতপাবন বলিয়া পুজা করিয়া থাকি এৱং করিব। কিন্তু 
এগুলি কি শাস্ত্রের অনুমোদিত? যে সকল প্রভুগণ আমাদের 
পক্ষে জীবিগ্রহবৎ পুজ্য, তাহারা উল্তপ্রকার আচরণ করিলে 
হরিভক্তি-বিলাস লিখিত গুণসম্মন্ন হইতে পারেন কি না? 
আমরা যে প্রভুর কন্তাগণকে গুরুকন্যা বলিয়া ও সাক্ষাৎ দেবী 
মনে করিয়া তাহাদিগের পাদোদক পান করি, জাতির খাতিরে 
সেই কন্তা মন্ত মাংসাশী শাক্তের হস্তে অপিত হয় ও পতির আশ্রয়ে 
তদ্ৰূপ ব্যবহার করেন, সেই কন্যা, পিতৃভবনে আসিলে পিতৃদেব 


প্ৰভু কি তাহাকে বাড়ীর বাহিরে রাখিয়া দেন, না একত্র ভোজন 
বা তদীয় হস্ত-পন্ধ অন্নাদি গ্রহণ করেন! যদি করেন তবে তাহাতে 


১০ শ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 


প্রভুগণের ভক্তি-মধ্যাদা কতটুকু বজায় থাকে ইহাই ভিজ্ঞান্ত। 
বামনের চন্দরম্পর্শবৎ আমার কথাগুলি পাঠ করিয়া প্রভুগণ কুপিত 
হইতে পারেন কিন্তু প্রভুকন্যাগণের এরূপ দুৰ্দ্ধশ্দা দেখিয়া বড়ই 
দুঃখে লিখিলাম। এজন্য করযোড়ে সাষ্টাঙ্গ প্ৰণিপাত নিবেদন বে 
নিরপেক্ষ হৃদয়ে ভক্তিপ্রবণ চক্ষুতে প্রভুগণ ঘরের দশা একবার 
দেখিবেন, আমার প্রতি কুপিত হইবেন না। যে জাতিকে ভক্তির 
কণ্টক (ক) বলিয়া শুনিতে পাই, তাহারই খাতিরে গ্রভূগণ সদাচারী 
স্বসম্প্রদায়ীকে কন্যা দিবেন না. আর মগ্য মাংসের গর্তে ফেলিবেন, 
ইহা প্রভুদিগের কেমন ভক্ত্যাচার ইহা কৃপা করিয়া দাসকে বুঝাইয়া 
দিবেন ৷ 


প্রভুদিগের ঘরেই যখন এত গোল তখন আমরা দাড়াই 
কোথায় ? ব্রাহ্মণ গুরু হইবেন ইহা ভাল কথা, কিন্তু প্রকৃত 
ব্ৰাহ্মণ পাই কোথায়? দেখিতে পাই, ব্ৰাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি 
উচ্চবর্ণ ভিন্ন যত জাতি দেশে আছে, অধিকাংশ (লক্ষের মধ্যে 
৯৯ হাজার ৯ শত ৫০ শুন) প্রভু বা বৈষবের শিষ্য । তাহার 
গুরু খুজিলে শাক্ত ব্ৰাহ্মণপণ্ডিত প্রায় মিলিবে না। প্রভুপাদ 
এঁ হীন জাতিগণকে উদ্ধার করিল। হয় আপনার] না হয় আপনা- 
দিগের দাসাইদাস বৈষ্ণবগণ ভিন্ন কেহই নহেন ৷ হীন জাতীয়গণ 
যে দীক্ষিত হইবেন না ইহাও বলা যায় না, কারণ হরিভক্তি-বিলাস 


(ক) জাতিবিদ্যা মহত্ুঞ্চ বপং ষোবনমেব চ। 
যত্বেন পরিবঙ্জেত পঞ্চৈতে ভক্তিকণ্টকাঃ ॥ 








পূর্ববপক্ষ-নিরসনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি । ১১ 


ও গোপালভট্টকৃত সংক্রিরাপার দীপিকাতে দৃষ্ট হর যে, তাপ্তিক মন্ত্ৰে 
সর্বববর্ণেরই অধিকার আছে । 

৫। বেদে আছে, অহএহঃ সন্ধ্যোপাসনা করিবে, এই ব্যবস্থার 
সঙ্কোচ করিয়া স্মার্তগণ অমাবস্তা পৃণিমাদি তিথিতে সন্ধ্যাবজ্ীন = 
করিলেন, তান্ত্ৰিক সন্ধ্যা সর্ববত্র ব্যবহাধ্য হইল । সরস্বতী সৰ্ব্ব 
শুক্লা হইলেও নেত্রগোলক, ভ্রু ও কেশাদি অঙ্গ ব্যতীত শুক্লা, 
ইত্যাদি যুক্তি তর্কও ত শাস্ত্ৰেই দেখি। ইহা কি দেশকাল, পাত্র 
ভেদে মূল ব্যবস্থার সঙ্কোচ নহে । 

সমুদ্র যাত্রা ও গ্রেচ্ছান্ন ভোজন প্রভৃতি সমাজে শান্ত্রমতে 
দুহ্ণীয় হইলেও এক্ষণে প্রায় সচল হইয়া উঠিল। অবশ্য একজন 
দরিদ্র যদি এপ করে সে পতিত থাকিবে । কারণ তাহার অর্থ- 
ব্যয়ের ক্ষমতা নাই। একজন ধনশালী ব্যক্তি কুভক্ষ্য ভোজন, 
অগন্যা গমন করুক তথায় বিশুদ্ধ ব্ৰাহ্মণগণ অম্লান চিত্তে ভোজন 
করিবেন, কিন্তু একজন দরিদ্র ওরূপ করিলে সে পতিত হইবে । 
এগুলি বোধ হয় প্রভূপাদের অগ্রোচর নহে। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন বৃথা। 
শত শত প্রমাণ নেত্রের সমীপে জাজ্জল/মান ৷ বলুন দেখি, এসব 
স্থলে কি স্বাধীন শাস্ত্ৰ ব্যাখ্যা চলে। সংসারের খাতির না করেন 
এমন লোক কয়জন আছে? বনবাসী ভিন্ন কেহ তেমন সাহস 
করিতে পারেন না। এই সকল কুকাধ্যে যাহার! মত দেন বা 
উক্ত ব্যক্তিগণের অন্নগ্ৰহণ বা সাহায্যাদি প্রাপ্ত হন, সে সকল ব্ৰাহ্মণ 


প্রায়শ্চিন্তাহ কিনা? 


৬ শ্রীহর্ভক্তি-বিলাসে দেখিতে পাই এবং সর্ববশাস্ত্রেরই 





১২ গ্ৰীগৌডীয়-বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 
ESTEE Eos 
তাৎপৰ্য্য এই যে, ব্ৰাহ্মণই সমস্ত বিধি নিষেধের মুখপাত্র । শাস্ৰের 
যত বিধান সমস্তই ত্রাঙ্গণকে লক্ষ্য করিয়া । কিন্তু যাহা গৌণ- 
বিধি, তাহাই অপর জাতির পক্ষে অর্থাৎ শাস্ত্রের মুখ্য বক্তা ও শ্রোতা 
ব্ৰাহ্মণ। অপর পক্ষে তাহা অপর জাতিতে প্রযোজ্য হয়। একটা 
মাত্র দৃষ্টান্ত ৷ যথা-- 
“একাদশীত্রতং নাম সব্বকামফলপ্রদম্‌। 
কর্তব্যং সৰ্ব্বদা বিপ্রৈবিষ্ণুগীণনকারণম্‌ ॥” 
সর্ববকাম ও সর্ব্কলগ্রদ যে একাদশীব্রত, তাহা ব্রাহ্মণের 
সৰ্ব্বদাই কর্তব্য। ইহাতে ভগবান বিষ্ণু প্ৰীত হইয়া থাকেন । 
এই বাক্যে ব্ৰাহ্মণ একাদশী ব্ৰত করিবে বলায় যে অন্তে করিবে 
না এমত হইতে পারে কি? তাহ! কখনই নহে। 

এইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ, ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রথম 
গুরুপদবাচ্য, তৎপরে ক্ষত্রিয়, তৎপরে বৈশ্য, তৎপরে শুন্রও 
গুরুপদ বাচ্য হইতে পারেন। 

৭ ৷ নিজের অভিপ্রায়াহুসারে সাধারণ সুস্পষ্ট বিধিকে সঙ্কোচ 
কর! দোযাবহ ৷ ব্ৰাহ্মণ যে সৰ্বপ্ৰধান ও সর্ববর্ণের গুরু, ইহা 
শাস্ত্ৰ দিয়া বুঝান কেন? উহা! ত আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। 
যদি শৃদ্রাদির গুরুত্ব পদটি শাস্ত্ৰ গহিত হইত, তবে সেরূপ গুর 
হিন্দু সম্প্ৰদায়ে নিবাধে চলিয়া আসিতেছে কেন? এবং তাহারা 
কি সেজন্য প্ৰায়শ্চিত্তাৰহ হইবে ? সমস্ত লোক সাধারণ ধারণার 
বশবর্তাঁ, সেই জন্যই সৰ্ব্ব বৈষ্ণব-পৃজ্যতম শ্রীপাদ নরোত্তমদাগ 
ঠাকুর মহাশয়ের মন্ত্র-শিয্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তাকে ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত 


পুর্বপক্ষ নিরসনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি । ১৩ 





গণ গালি বর্ষণ করিয়াছিলেন ইহা নরোত্তম বিলাস গএন্থে দৃষ্ 
হৈয়া থাকে। প্রভুপাদের পূর্বপক্ষ নিরসনে দেখিলাম (.১৪২ 
গঠা) “চক্রবন্তাঁ পাদের পরম পরাৎপর গুরু যে শ্রীনরোত্তন দাস 
ছিলেন, ইহা অকুঠভাবে স্বীকার করা যায় না।” এইকপ অন্যায় 
কথা গ্রন্থে নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল কি?। উক্ত বক্তাকে আমি 
বহরমপুরের মুদ্রিত নরোত্তন-বিলাসের দশন বিলাস ১৫৬ পৃষ্ঠা 
দেখিতে অম্নুৱোধ করি । 

অতি সুমঙ্গল দিন বিচারিরা মনে ৷ 

মহাশয় শিষ্য কৈল গঙ্গা নারারণে ॥ 

মন্ত্র দীক্ষা দিয়া মহাশয় হব হৈলা । 

গকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্মে সমপিল! ৷৷” 

তথাহি স্তবাযৃত লহধ্যাম্‌ 
“নরোত্তমো ভক্তযবতাত্র এব, 
যস্মিন্‌ স্বশক্তিং নিদধে মুদৈব | 
্রীচক্রবর্তী দয়তাং স, গঙ্গা-নারায়ণঃ প্রেমরসাদুধিমাম ৷” 

এই গঙ্গানারায়ণ চক্রব গী ব্ৰাহ্মণ এবং সুশিদাবাদ বালুচর (গাস্তীলা 
নামক পল্লী ) নিবাসী | ৬গোবিন্দ ও রাধারমণ বিগ্রহের সেবাইত। 
বালুচরে ও কাশিমবাজার রাজধানীতে বর্তমান | ভ্চরণে গঙ্গা 
নারায়ণ নাম লেখা আছে। গঙ্গানারায়ণের বংশীয় ঠাকুরগণ 
অদ্যাপি কাপিমবাজারের পূর্ব ৫ ক্রোশ হাজিডাঙ্। ও বালুচরে 
বর্তমান । নাম্‌ জীযজ্ঞেশ্বর ও হরিনাথ ঠাকুর ৷ আবহমানকাল 
ব্ৰাহ্মণসমাজে কন্যা পুত্রাদির বিবাহাদি আদানপ্রদান করিতেছেন। 





১৪ "_ জ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা ৷ 
০ সা রা 


ঠুৰষ্ণৰ জগতের পরমমান্য ভাগবতাদি চতুঃশান্তের টীকাকার 
প্জীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় উক্ত নরোত্রামের শিষ্য গঙ্গা- 
নারায়ণের পালিত পুত্র শ্রীরামচরণ চক্রবর্তীর মন্ত্রশিধ্য । ( নরোত্তম 
বিলাস ) 
৮। পূর্বপক্ষ নিরসনে ১৪৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে দেখিলাম 
“লেখক দেখান দেখি যে, শৃদ্রাদির দীক্ষাশিষ্া কোনও সানা, 
সদ্বাক্গণ সমাজে চলিতেছে | প্রকাশ্যভাবে শুদ্রাদির উঠ ছি ভাঙী 
সদ্ব্রান্মণ যে সদ্ত্রাঙ্গণ সমাজে চলিবে, সদ্ত্রান্মণ সমাজে এরূপ 
ষথেচ্ছাচারিত্বাদি দোষ এখনও প্রবেশ করে নাই।” বক্তা গর্গা- 
নারায়ণ চরিত্র দেখিলেন, আরও দেখুন উক্ত নরোত্তম বিলাস 
৫ম বিলাস ৬৪ পৃষ্টা 
“নরোত্তম চলে মেত্রজলে করি স্নান ৷ 
কণ্টক-নগরে গেলা ভারতীর স্থান ॥ 
দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ দরশনে । 
যে হইল তাহা বা বণিবে কোনজনে ॥ 
আগদাধরের শিষ্য উষদুনন্দন ৷ 
চক্রবর্তী খ্যাতি স্শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ 
এই যদুনন্দন চক্রবর্ঁ-বংশীয় ঠাকুরগণ অদ্যাপি কাটোয়ার 
ক্রীহ্ীমহাপ্রভুর সেবাকাধো নিযুক্ত আছেন। ইহারা বটব্যাল 
শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। বহু বহু সদ্ব্ৰাহ্মণ সমাজে যথা নিয়মে চলিতে" 
ছেন। উক্ত দাস গদাধর জাতিতে কোন কায়স্থাদি সৎ শু 
হইবেন। শ্রীপাদ গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী হইতে ইহাকে পৃথক 


! 
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পুৰ্ক্পপক্ষ নিরসনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি ১৫ 


০১ MEET RIT ATT AIT AT TTF FIT > 


পাতি 


করার জন্যই “দাস গরদাধর” এই খ্যাতি হয়। এইরূপ পার্থক্য- 
সূচক পরিচয় ভ্রাগৌরভক্রু মধ্যে অনেক ৃষ্ট হইয়া থাকে। 

ৰ ইত্যাদি । উক্ত গদাধর 
বৈষ্ণব নতে ভ্রীরাধার বিভূতি চন্দ্রকান্তির অবতার | বথাচ প্রীগোর- 


$ ৮ 
যেমন “ব্ৰহ্ম হরি” এবং দ্বিজ হরিদাস 


গণোদ্দেশ দীপিকা ১৫৪ শ্লোক = 
“রাধা বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা। 
সাগ্য গৌরাঞগ্গ-নিকটে দাসবংশ্যো গদাধরঃ ।” 
আর একটা দেখুন 
ক্রুপাদ নৱোভ্তমের অপর শিষ্য ব্লাযকৃষ্ণ আচার্ধ্য । ইনি 
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বছরনপুর সৈরদাবাদ ৩মোহন রায়ের রাঢ়ীয় ঠাকুর- 
গণের আদি পুরুষ ৷ ইহার! বিখ্যাত মণিপুর রাজের গুরু 
এবং বিশিষ্ট সদ্ান্মণ সমাজে চলিত। এই মণিপুর রাজের শিষ্য 
হওয়া সম্বন্ধে ঠাকুরগণ মধ্যে চির ইতিহাস প্রচলিত আছে। যথ! 
ঠাকু্গণের এক শিষ্য একটা বৈষ্ণৱ । নাম রামচরণ দাস ৷ তিনি 
কিছু বৃজক্লকী সম্পন্ন ছিলেন। ঘটনাচক্রে মণিপুর পৰ্ব্বতে কিছুদিন 
অবস্থিতি করেন, রাজা তাহার অদ্ভুত শক্তি শ্ৰুত হইয়া তাহার 
নিকট দীক্ষিত হনঃ পরে বৈষ্ণবটা রাজ-গুরু হইয়া ভোগ সুখে 
থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া নিজ গুরুকে এ শিষ্য অর্পণ করেন । তদ- 
বধি মণিপুর রাজবংশ ৬মোহন রায়ের বাটার শিষ্য বলিয়া বিখ্যাত। 
শ্রীনিবাস আচাধ। প্রভুর প্রধান শিষ্য বৈদ্য জাতীয় রামচন্দ্র 
কবিরাজ, তাহার শিষ্য সৈয়াদোব্দর হর্িরাম আচার্য্য, ইহা- 
১ দের প্রসিদ্ধ সেবা *কৃষ্ণরায় ৷ ইহাদেরই একঘর এই বহরমপুর 





ত, 


১৬ ন্ৰীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 
ৰত. 
সহরের ৭ ক্রোশ পূর্বের ইসলামপুরে শৱাধাৱনণ ঠাকুর লইয়া বাস 
করেন। 
উক্ত উভয় বংশই রাটীর ব্রাহ্মণ এবং দেশের বহুতর সদ্‌- 
ব্রাহ্মণের গুরু | সদ্ধান্মণ সমাজে চলিত। বক্তা আর কত দেখি- 
বেন, যদি বলেন আরও দেখাইতে পারি । বহরমপুরের মুদ্রিত 
ভক্তি-রত্বাকর ১৫ অরঙ্গ ১০৬১ পৃষ্ঠা এবং নরোত্তম-বিলাস এবং 
প্রেম-বিলাস গ্রন্থ দেখিবেন। এইগুলিই বৈষ্ণৰ সমাজের ইতিহাস । 
ইহাতেও যদি বিশ্বাস না হয় তবে আর উপায় নাই, তাহার 
সঙ্গে কথা চলিতে পারে না। এইরূশ শ্রীনিবাম আচার্য্য বংশীয় 
ঠাকুর মহোদয়গণের বংশ শ্রীপাট বনব্ষুঃপুর, নবগ্রাম, মাণিক্যহার 
সোমপাড়া, মালিহাটী গোরাশূল, লাকাইবুড়ি ইত্যাদি অসংখ্য 
গ্রামে বাস করিতেছেন তাহার! সদ্ত্রাঙ্ষণ সমাজে চলিত ও. 
তাহারা, অসংখ্য সদ্ৰান্দণ ও সংখুদ্রাদি সমাজের শীর্ষ স্থানীয় 
হইয়া আছেন ॥ তিনি পরমভক্ত প্রেননয় বৈগ্যবংশীর গ্রীল রান 
চন্দ্ৰ কবিপ্লা্,ও কায়স্থকুলরন্ব প্রীপাদ্‌ ঠাকুর ৷ নরোত্তমকে স্পর্শ 
করিয়া প্রেমাবিষ্ট চিত্তে প্রসাদ' পাইয়াছিলেন । বৈফর গ্রন্থের 
প্রসিদ্ধ পদ্যানুবাদক প্রঘুক্ত যহুনন্দন দাস কৃত কর্ণানন্দ গ্ৰন্থে 
যথা--"( ৩য় নিবান 88 ৷ ৪৫ পৃঃ) 
“একভিতে রামচন্দ্র আর ভিতে নরোত্তম । 
ভোজন করয়ে তিনে অতি মনোরম ॥ 
কৃষ্ণ কথা রসাবেশে মনের আহ্লাদ । 
দুইজনে পরণিয় দিছেন প্রসাদ ॥ . 


পৃর্ধবপক্ষ-নিরসনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি । ত 





পুনঃ পুনঃ পরশিয়া দিছেন ব্যঞ্জন ॥ 
আমরা থাকিয়া তাহা করি নিরীক্ষণ ॥ 
ইহার পর সন্দিগ্ধ ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনিবাসাচার্ধ্যের 
উত্তর, যথা-_ 
“প্রভু কে শুন শুন সাবধান হইয়া । 
দুই জনে ছুই হস্ত কহি বিৰরিয়া ॥ 
কিবা দুইজন হয় আনার নয়ন। 
অভেদ শরীর রামচন্দ্ৰ নৱ্বোত্তম ৷ 
শিশ্চয় জানিহ ইহা শুনহ কারণ । 
নিজ অঙ্গ পরশিলে দোষ কি কারণ ॥” 
প্রেমনয়ু শ্ীনিবাসাচাধ্য পাদ অভিন্ন সুহৃদ, বলিয়া সমাধান 
করিলেন, কিন্তু তিন ত সংসারী ? সংসার-মধ্যাদায় যদি তাহার 
দোহ-স্পর্শ ঘটিয়া থ'কিত, তবে সেই আচাঁষোর নিকট শত শত 
সদ্ব্ৰাহ্মণ দীক্ষিত হই ইত না। তাহার নিকট বে কত সদব্রক্ষণ 
মন্ত্র শিষ্য হইয়াছে; তাহা তদীয় শাখা বর্ণনে (প্রেম-ব্লাস ও 
কর্ণানন্দে ) স্মুবিস্তত ভাবে লিখিত আছে। তাহা বক্তা মহাশয় 


৷ জ্ঞাননেত্র খুলিয়া দেখিবেন : 


পূৰ্বৰপক্ষ নিরসনে আছে শুদ্রান্ন ভোজনে প্ৰায়শ্চিত্ত ও অভ্যাসে 
(বারবার ভোজনে ) পাতিত্য ৷ কিন্তু কৈ? শ্রীনিবাসের সেজন্য ত 
প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না? 

৯ ৷ উক্ত পূর্ববপক্ষ নিরসনে আরও ( ১০* পৃঃ ) দৃষ্ট হয় যে, 
“বৈষ্ণৰ সঙ্জাতীয় হইলেও তাহার দীক্ষা অবৈধ ৷” 


১৮ ক্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংবরক্ষণী সভা 


2828: ===" লৰা 
প্রেমবিলাসে ১৩ বিলাসে (১৭৩ পৃঃ) দৃষ্ট হয়। 
এক বহির্ববীস কৌপীন এক হয় ' 
দেড় হাত বস্ত্ৰ তাতে শগীর মোছয় ॥ 
সেহেন পুরাতন অতি মলিন বসন । 
অতিথের প্রায় গ্রামে করেন ভ্রমণ ॥৮ 

শ্রীবন্দাবন হইতে আনীত গ্রন্থ যংকালে বনখিফুপুরে দশ্টারাজ 
বীরহান্থীর কর্তৃক্ধ অপহৃত হয়, তৎকালে শ্রীনিবাস মহাব্যাকুল 
হইয়া আন্বেষণার্থ গ্রামে গ্রামে ভ্ৰমণ করেন, এই সময়ে অথচ বীর- 
হান্বীরের সভ| পণ্ডিত ব্যাসাচাধ্যের হাতের আন্ন দূরে থাক্‌? 
ভলটুকুও খাইলেন নী । ইহা সেই বা] স্থার কথা। কিন্তু এ 
ব্যবস্থাতে সীনিবাসকে কেহ যদি বৌগীনধারী বৈষ্ণৰ বলেন 
তাহা ঠিক হয় কি না? নিরপেক্ষ স্থধীগণ বিচার করিবেন ৷ অথচ 
তাহাতে তিনি যদি আশ্রমচাত হইয়া থাকেন, তবে সমগ্র বঙ্গের 
গুরু হইলেন কি করিয়া ইহা বক্তা বুঝাইয়া দেন । 

১০ । আর উক্ত ১০০ পৃষ্ঠাতে “হীনজাতীয় বৈষ্ণৰের ত 
কথাই নাই” ইত্যাদি বহুস্থলে দেখা যায় যে, বৈষ্ণবত্ব পুরস্কারে 
সন্মান করিয়াও তাহাকে হীন জাতি বলিয়া হীন চক্ষেই দেখা 
হইয়াছে । এদিকে হরিভক্ত-বিলাসে দেখিতে পাইবে “বীক্ষতে 
জাতি সামান্বাৎ স যাতি নরকং ফ্রুবং» টাকা “যথা অন্য: শু; তথা 
আরমপি ইত্যাদি” অর্থাৎ বৈষ্ণবকে অপর জাতির তুল্য বোধ 
করাও পাপ জনক। এ স্থলে বৈষ্ণবকে ষদি হীনজাতি বোধ না 
করিলাম, তবে: তিনি উচ্চই হইলেন ৷ ভক্জ-মাহাত্ময আরও 


, _______ জা 


পুর্দিপক্ষ নিরসনের প্রতি বিজ্ঞপ্রি । ১৯ 





বে, বিষ্ণুভক্ত শ্বপচ দাতি হইলেও তিনি দ্বাদশ-গুণান্বিত 
ব্‌ ন্মণ'পেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ! প্রভুপাদ! এসব কি কেবল স্ততিবাদ মাত্ৰ 
না সত্য কথা? যদি স্ততিবাদই হয় তবে সেরূপ ভাগবত-শাস্ত্ 
সৰ্পনগ্ান্য হন কিৰূপে ? উহা যে প্রবঞ্চকের উক্তি হইয়া উঠে। 
আর যদি সত্য কথাই হয় তবে তাহার দীক্ষা-দান ও শালগ্রাম- 
বিলার কেন না অধিকার হইবে? অবশ্য এখানে প্রকৃত বৈষ্ণৰ 
বাঁ ভক্তের কথা বলিতেছি, শঠতাপূর্ণ বৰ্ত্তমান কালের দৃশ্যমান 
তণ্ডের কথা বলিতেছি না। শুদ্ধাচারী ও ভক্তিমান্‌ ব্যক্তি হীন 
জাতি হইলেও শালগ্রাম পূজার অধিকারী। শ্রীপাদ বঘুনাথকে 
য শালগ্রামশিলা দেন নাই, তাহার কারণ সকলেরই 
স্থির কথা কেহই বলিতে পারিবেন না! কেহ 
নাই, ইহাই মহাপ্রভুর হৃদয়গত ভাব। সে 


ক্রীনন্মা প্রভু ৫ 
অনুসন্ধান সাপেক্ষ, 
ৰলেন শূদ্ৰের অধিকার 
স্থলে যদি বলি যে, রঘুনাথ মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ । “আমি 
যোগ্য বলিয়াই মহাপ্রভু আমাকে শালগ্ৰাম দিয়াছেন” ॥ “তৃণাদপি 
স্থনীচ” এই যাহার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র ' সুতরাং মনোমধ্যে পাছে বিন্দুমাত্র 
গৌরব আসিয়া পড়ে এবং সেই মন্ত্রের সাধনে বাধা পড়ে, প্রতিষ্ঠা 
আসিয়া সুনীচ ভাব দূর করিয়া দেয়, বৈষ্ণবতাও সুতরাং দূর 
হয়ে যায় ! রখঘুনাথের মনে পাছে এই ভাব হইলে তিনি অহঙ্কারী 
ও অভক্ত হইয়া পড়েন, স্থতরাং অন্তরঙ্গ ভক্তকে সেরূপ কাধ্য 


দেওয়া উচিত নহে। এই ভাবিয়াই মহাপ্রভু শালগ্ৰাম দেন নাই, 


গোবদ্ধন শিল! দিয়াছিলেন, এই অনুমানেই বা কি দোষ হইতে 


পারে? 





২, শ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষমী সভা ৷ 


১১। পূৰ্ব্বপক্ষ নিরসন ৩৫৷৩৬ ৩৭ পৃষ্ঠায় যাহা দেখা যায় 
তাহার মৰ্ম । যথা-শ্রীপাদ নরহরি সরকার ঠাকুর, ত্রীপাদ ৱামচন্দ 
কবিরাক্ষ, খ্রীপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়গণ দীক্ষাদান করিয়া 
অবৈধ কাধ্য করিয়াছেন, তবে উহাদের খুব আদুষ্টের বল যে বক্তার 
নিকট তাহারা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন । অর্থাৎ পাপী 
বটেন, তবে হাকিমের অস্থুগ্রহে দুটা হইল না অর্থাৎ ( গঙ্গাজল 
ফেণ পঙ্কাদি সত্বেও যেমন পবিত্র সেইরূপ ) মুক্ত পুরুষকে বিধি 
নিষেধ স্পর্শ করে না বলিয়া তাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন, 
এটা কি বক্তার অত্যাগ্রহ নহে ? এতখানি কল্পনা 


না কারা সরকার 
ক্র ,বিলাসের সহজ 


ঠাকুর প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিব, তথাপি হরিভ 
অর্থ করিব না। গুরু প্রকরণে আছে “ব্ৰাহ্মণ: সৰ্ব্বকালভ্ঞঃ কুষ্যাং 
সৰ্ব্বেষমুগ্ৰহং----‘- কত্রবিটশুদ্রজাতীনাং ক্ষত্ৰিয়োইনুগ্ৰহে ক্ষমঃ। 
ক্ষত্রিয়স্তাপিচ গুরোরভাবাদীদুশো যদি । বৈশ্য: স্যাং তেন 
কাধ্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যননুগ্ৰহ: | সজাতীয়েন শুদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে 
অল গ্ৰহাভিবেকৌ চ কাখোঁ শূদ্ৰস্তা সর্বদা । 

বিদ্যমানে তু যঃ কুধ্যাৎ যত্ৰ তত্র বিপর্ষায়ং । তস্তেহামৃত্র নাশঃ 
সথা তন্মাচ্ছাস্ত্ৰোক্চনাচয়েৎ ৷ পানে চ। মহাভাগবতশেষ্ে।ব্রাঙ্গণো 
বৈ গুরুন্্নাং। ইত্যাদি । 

তাৎপর্য ্রাঙ্গণই প্রথমত: প্রধান কল্পে গুরু অর্থাৎ দীক্ষা 
দানে অধিকারী। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই গুরু। 
কত্রিয়ের অভাবে যদি গুরু লক্ষণান্বিত বৈশ্য থাকেন তিনিও বৈশ্য 
ও শৃত্ের গুরু। গুরু লক্ষণাধ্বিত শূদ্ৰ, শূদ্ৰের গুরু হইতে পারেন। 








পৃর্ববপক্ষ নিরসনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি । ২১ 





নি 
|| 
ৰ 


নয় উপরিতনের 
গুরু নহে । লক্ষণান্বিত গুরু সত্বে ইহার অতিক্ৰম করিলে? তাহা 
দোধাবহ । অবশ্যই শ গুরু না পাইলে যদি ব্যতিক্রম হয় 
তাহা দোষাবহ নঙে ইহা ফলবলে কল্পনীয় হয়। আপাতত 
প্রতীতিতে শূদ্রাদির নিকট ব্ৰাহ্মণাদির মন্ত্র গ্রহণ এই অংশে 
পদ্মপুরাণেও আছে, মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু । 

বক্তা বলেন-- 

শেষ যখন পুনশ্চ ব্ৰাহ্মণ ধরা আছে তখন ব্ৰাহ্মণ ভিন্ন গুরু 
হইতেই পারে না। গ্রন্থকার যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র তিনের জন্যই 
ত টিকিল না। | 


অর্থাৎ উপরিতন বাক্তি নিননন্থ ব্যক্তির গুরু কিন্তু 


তাদ 
৫ 
হই 


ব্যবস্থা দিলেন সেটা বক্তার যুক্তি 
০ অপিচ বক্তা বলেন বে শ্রমন্মহাঞ্রভুর অপ্রকটের পর শুদ্ৰাদি 
বংশোদ্তর বৈষ্ণবের মধ্যে কেহ কেহ দীক্ষার প্রদান দ্বার! শিয়া 
করিয়াছেন (৩৫ পৃঃ) ইহার নাকি ৰিশেব কোন প্রমাণ নাই 
এবং এই কথা যাহারা বলেন তাহারা শান্দ্র-জ্ঞান-বিহীন এবং 
বৈষ্ণবাভিমানী । ইহাই বক্তার কথা | শান্্রজ্ঞান-হীন ও 
বৈষ্ণবাভিমানী যে কিরূপে হইল, ইহা বুঝিলাম না। শ্রীপাদ 
নরোত্তমের ও রামচন্দ্রের শিষ্য রামকৃষ্ণ ও হরিরাম আচার্য্য মহা 
পণ্ডিত ছিলেন, এজন্য 'নরোত্তন-বিলাস দেখিতে পারেন, এবং 
গুরু-গৌরব প্রকাশ করিলে প্রকৃত বৈষ্ণবতার কাধ্যই করা হয়, 
অভিমানের লেশও দেখিতে পাই না! মহা শাস্ত্ৰজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ হইয়া 
শূদ্ৰাদির শিষ্য হইয়াছিলেন, তখন সেই কথা বলাতেই যে সে মুর্খ 
হইয়। গেল, ইহাতে কোন্‌ ব্যক্তির শীল্ত্র-জ্ঞান-হীনতা ও অভিমান 


প্রকাশ পায়, তাহ! নিরপেক্ষ ব্যক্তির বিচাধ্য নয় কি? 


২২ শ্রীগৌডীয়-বৈষব-ধন্ম-সংরক্ষণী সভা 
১২২১৮০৮৮০৯২ 


তে 


১২ ৷ আর এক কথা ( ৩৭ পৃষ্ঠা ) মুক্ত ও নি হাসিদ্ধ ব্যক্তির 
অনুকরণ সকলের করা অযৌক্তিক বটে, অথাৎ নাগাদ নরহরি 
সরকার) রামচন্দ্র কবিরাজ, শ্যানানন্দ প্রভু ও মরোজনাদির নত 
অসনাদৃশ জীব যে মন্ত্ৰ দাতা হইতে পারিবে না, তাহা আপাততঃ 
স্বীকার করা উচিত । তৰে ‘এখানে বক্তব্য আছে। : ভরদ্বাজ, 
কাশ্যপ প্রভৃতি খাধির যে সকল ব্রান্মণ্যধন্মোচিত গুণ ছিল, অথবা 
উীপাদ অদ্বৈত প্রভুর যে শক্তি ছিল, তাহা কি তদীয় বর্তমান বংশে 
ঠিক অবিকৃত. ভাবেই বৰ্তমান আছে? বোধ হয় আছে বলা 
সহজ নহে। কিন্তু তথাপি “আমি ভারছ্বাজ গোত্রীয়, আমি অদ্বৈত 
সন্তান” বলিয়া ততদংশীয় সকলেই স্বীকার করেন এবং সেই 
বংশোচিত সক্মানও যথাসম্ভব পাইতেছেন। শাস্ত্ৰে গুরুর যে 
সব লক্ষণ আছে) তাহ কি ঠিক বৰ্তমান গুরুতে দৃষ্ট হয়, কখনই 
না? শাস্ত্রে দেখিতে পাই = 

“গুরবো বহব: সন্তি শিষ্যৰিত্তাপহারকাঃ। 
দুৰ্দভস্ত গুরুর্দেবি ! শিব্যসন্তাপহারকঃ॥৮ 

অর্থাৎ শিষ্যের ধন-হুওণকারী গুরু অনেক, কিন্তু শিত্বের 
সস্থাপহারী গুরু একটিও সহজে মিলে না ৷ 

যদিও এই দশা, তথাপি তাহারা গুরু ও গুরুত্বের অধিকারী 
হইতেছেন। ইহা গেল ব্রাহ্মণের পক্ষে । যত অপরাধ ব্রাহ্মণেতর 
জাতির | তাহাদের পূব পুরুষে মহাসিদ্ধ পুরুষ ও মহাভক্ত 
থাকুন ; সে বংশের লোক সে দাবি জরিতেই পারিবে না, ইহ] যেন 
রাজার মত আদেশ। বৰ্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায় বড় 





৷ 
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কন দুঃখে বলিলেন না যে, শাস্ত্ৰ ব্যবসায়ী ব্ৰাহ্মণ বিশেষতঃ এ 
শ্রেণীর গুরু ও পুরোহিতগণ ঘোর স্বাৰ্থপর। স্বার্থের জন্য মন্যু 
ননুযুহও হারাইয়া ফেলে “ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরাঃ” ইত্যাদি চার্বৰাকের 
গালাগালিকেও তাহারা প্রনাণস্থলে আনেন। যাহা হউক সে 
কথা আমি মানি না। আমার কথা এই প্রভুপাদগণ ! বেশ 
নিরপেক্ষ হৃদয়ে সাত্বিক ভাবে একটাধার নিজের, মনের ভিতর 
দৃষ্টিপাত করুন দেখি মন কি বলে? 

১৩। ব্ৰাহ্মণ শুথচ বৈষ্ণণ হইলেই বৈষ্ণবী দীক্ষাদানে 
অধিকারী ৷ ইহাই বক্তার অভিপ্রায় । বেশ কথা। ব্ৰাহ্মণ্য- 
ধৰ্ম্ম ও বৈষ্ণবোচিত ধর্মের আলোচনা করিলে তাহা কি সম্পূর্ণ 
ভাবেই উক্তব্ূপ বৰ্ত্তমান গুরুতে, পাওয়া যাইবে, না কোন ইতর 
বিশেষ হইবে ? যদি পাওয়া যায় ভাল কথা, কিন্তু যদি ইতর 
বিশেষ হয়, তবে সেটা! ব্ৰাহ্মণেতর গুরুতে খাটিবে না কেন? 
পৃথিবীর যত (বিধান সবই কি ব্রাহ্মণের এক চেটিয়া, না তাহাতে 
কাহারও অধিকার আছে। ভগবান যখন পরস্পর বিরুদ্ধা ত্রিগুণা 
প্রকৃতি ছারা নানাপ্রকার স্ষ্টি-বৈচিত্রা করিয়া রাখিয়াছেন, তখন 
সে বৈচিত্র্য কে নষ্ট করিবে? মনে করিবেন না, যে আমি ব্রাহ্মণের 
দাস নহি, আমি ব্রাহ্মণকে সাক্ষাৎ ভগবত্তমু বলিয়াই মনে করি ও 
সেইরূপ ব্যবহার করি৷ ধেনু যেমন মল মূত্ৰাদি অভক্ষ্য ভোজন 
করিলেও পবিত্র ও মান্য এবং তাহার দুগ্ধ, গোমূত্র সবই পবিত্র 
কিন্ত মুখ স্পৃষ্ট বস্তু অপবিত্র, কারণ এ মুখে মল পর্য্যন্ত ভোজন 


করে, সেইরূপ যে ব্ৰাহ্মণ যে মুখে হরিনিন্দা বাঁ হরিভক্তের নিন্দা 


২৪ ্ৰীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভ 


১0008888888: 
করে, সে মুখের প্রসাদ ভোজন দূরে থাক স্পৰ্ণও করি না। 
ভথানি ভগবত্তন্ু মান্ত, প্রণম্য ও বরণীয় ৷ ব্ৰান্দণ ভগবদংশে শান্ত, 
কদাচারাংশে অমান্য । জানিয়া শুনিরাই আমি অন্ধ কুদ্ুটীর ন্যায়ে 
পতিত হইলাম ৷ ভরদ্বাজ কাশ্ঠপের শোণিত সম্পর্ক আছে, 
স্থতরাং ব্রাহ্মণ আমার মাথার মনি। তিনি কদাচারী কলির 
ব্রাহ্মণ হউন, শোণিতের মান কোথায় যাইবে । এবূপে শ্রাপাদ 
নরহরির, রামচন্দ্র, এবং নরোভ্তমের ধারী বা বংশ অথবা তাদের 
শিষ্য, যাহারা গুরুগ্রিরি করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের বংশ সেই 
পূৰ্ব্ব শক্তির জন্য মান্য । আর যদি পূর্ববাচারেও কতক অগ্রসর 
সেত বড়ই স্থখের কথা, তাহাতে মণি কাঞ্চন যোগ হইল | একদেশ- 
দশ হইলে চলিবে ন! ৷ নিজের. বেলা মহা প্রসাদ» পরের বেলা 
ভাত বলিলে কি সংসার তাহা মানে? 

১৪। “বন্নামধেয় শ্রবণান্ু ীর্তনাৎ 

ৰ . শ্বাদোইপি সগ্ঠঃ সবনার কল্পতে ৷” 

হহার শ্রীজীবপাদ কৃত টাকাটুকু মাদৃশ ক্ষুদ্ৰ জীব ২১ বার 
দেখিয়াছে। হরিভক্ত চগ্ডালও যাগকাৰ্য্যে যোগ্য? হয়, কিন্ত 
যাগ করিতে পারে না, কারণ যাগকাধ্যে শৌক্র ও সাবিত্ৰ জন্মের 
অপেক্ষা করে। (অর্থাৎ সে মরিয়া ব্রাহ্মণ হউক, পৈতা লউক। 
তবে পারিবে |. তবে কিনা এ জন্মে বন্দবস্ত ঠিক থাকিল)! 
স্বরূপ যোগ্যতা হইল, কিন্তু ফলোপধায়কত! হইল ন! ৷ 

এখানে শ্রীজীবের তাংপর্য্য এইরূপ লইলে কি দোষ আছে? 
যাগে শৌক্র সাবিত্র দ্বিবিধ জন্ম সম্পন্ন ব্রাহ্মণেরই অধিকার, সে 


‘i শর্ট 
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জন্য সেইক্ল্প ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু দীক্ষাতে সেক্স অপেক্ষা 
নাই। ইহা বলিলে দোষ হয় কি? 

১৫ | অপর কথা মালসা ভোগ দিয়! এ প্রসাদ যদি পিতৃ- 
লোকোদ্দেশে অপিত হয়, তবে তাহাতে দোষ হয় কি? কাঞ্চন 
গড়িরাতে ৪ শত বৎসর পূর্বের ইহা দৃষ্ট হইতেছে। দ্বিজ হরিদাস 
্রীমহা প্রভুর শিষ্য, তাহার বিরহ উৎসবে ভগবং-প্রসাদ মৃতের 
উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় । ভক্তি-রত্বাকর ১০ম তরঙ্গ ৬১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৷ 

বিষ্ণোনিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরমূ। 
পিতৃভ্যশ্চাপি তব্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ 

মালসাতে করিয়া যে ভোগ উহা পৱিত্ৰ পাত্র বলিয়া 
প্রভুপাদের এত কোপ কেন? সেই ভোগ কি পিতৃশ্রাদ্ধে 
দেয় হইতে পারে না এবং উক্ত বচনের সম্মান কি তাহাতে 
রক্ষিত হয় না? অবশ্য ইহাই দোষের হইতে পারে যে, কেবল- 
মাত্র ভোগ দিলাম, অথচ পিতৃগণকে অপিত হইল না। বস্তুত 
তাহা! যদি হয়, সে অশিক্ষিত কতিপয় লোক মধ্যেই হইয়া থাকে, 
তাহা সাধারণ ব্যবস্থা হইতে পারে না। কেবল “মালসা ভোগ” 
শুনিয়াই গ্রভুপাদ চটিয়া উঠিয়াছেন, তাহার একটু খোজ খবর 
লওয়| দরকার নয় কি? 

' আর যখন সে নিৰ্ম্মংসর বৈষ্ণব নাই বলিলেই হয়, ক্রমে বৈষ্ণবগণ 
গৃহী হইয়া পড়িতেছেন ও অনেক দিন হইতেই গৃহী হইয়াছেন, গৃহী 
লোকের সঙ্গে যখন বড় ইতর বিশেষ নাই, তখন ভক্তাঙ্গের বিশেষ 
ব্যাঘাতক না হয়, এমত ভাবে চলাই সদাচার ও যুক্তিসঙ্গত । তখন 
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২৬ গ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 
টির: ---- এৰ 
বৈষ্ণবকৃত্য বিধির একটা বিশিষ্ট সঙ্কলন প্রয়োজন ; অবশ্য সে 


বিষয়েও চেষ্টা হইতেছে, আনিও চেষ্টিত আছি। সে বিষয়ে আমরা. 
প্রতূপাদগণেরই ত ভরসা করি, নিজ দাসকে দূরে ফেলিলে আমরা 
চরণাশ্রয় ছাড়ি কৈ? আপনাদের যে ৫শত বৎসরের দাবী আছে। 
আমাদের মালসা ভোগ ও সমাজকেও একটু নুতন সংস্করণে সংস্কৃত 
করিতে হইবে ৷ সে সব আবদার দরকার যে আপনাদের কাছেই 
উপস্থিত হইতেছে ও হইবে । আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিলে 
আপনাদের বহুশক্তির মধ্যে কি একটা বড় শক্তির হাস হইবে 
না? 
১৬। যখন মানব সমাজের গঠন হইয়াছে তখন অবশ্যই 

উপযুক্ত কাৰ্য্যই হইয়াছিল ইহা বলিতে হইবে ৷ 

“সর্ববসঙ্গনিবৃত্তস্ত ধ্যানযোগরতস্ত চ । 

ন তস্তা দইনং কাধ্যং নেব পণ্ডোদক ক্রিয়া ৷৷ 

নিদধ্যাৎ প্রণবেণৈৰ ভূমৌ ভিক্ষোঃ কলেবরং ॥৮ 
এই প্রাচীন ম্মার্থ মুটি পূৰ্ব্বে অক্ষুণ্ণ ভাবেই অন্তঠিত হইত, এক্ষণে 
সে সব্বসঙ্গ নিবৃ্চির ও ধ্যানযোগের অভাব বলিয়া দাহনাদি যে 
বিধেয় তাহাতে সন্দেহ কি? সে সব ব্যবস্থা? ভবাদূশ ব্যবস্থাপক 
প্ভুব্যঁহ নির্ববাহ করিয়া দেন। যদি তাদৃশ গুণসম্পন্ন সাধুব/ক্তি 
থাকেন, তথায় সমাজ ঠউক। ক্ষতি কি? নতুবা আমরা 
ব.লব- 

“যার লেগে ঢুরি করি সেই বলে চোরা ৷” 

১৭। পরিশেষে দ্রষ্টব্য এই যে, যে সকল অধিকারী মহান্ত 
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প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ দীক্ষাদান কার্য করিয়া থাকেন, ॥তাহাদের 
পূৰ্ব্ব পুরুষে অবশ্যই কেহ না কে উপযুক্ত ৰৈষ্ণব ছিলেন, নচেৎ 
এ অধিকারী উপাধি যে তাহাদের আকস্মিক হইল, এমন বলা 
যায় না। উক্ত অধিকারীগণ মধ্যে সংসারে যেমন সকলের 
মধ্যে অনাচার প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ যে তাহাদেরও হইয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ কি? এ অনাচার যে তাহাদের শোভা পায় না 
বা কর্তব্য নহে তাহাও সত্য ৷ ব্ৰাহ্মণ সমস্ত দোষ করিলেও 
কুলীন পুত্র বলিয়া দাবী রাখিবে | বৈষ্ণবের উন্নতি সদাচার মূলক, 
অপর কারণে নহে। সুতরাং বৈষ্ণবের কদাচার যে ভীবণতর 
অধংপাঁত ও পাপজনক তাহা গ্ুৰ সত্য, তাহাতে কি লোকত:, 
কি ধৰ্ম্মত: উভয় দিকেই ঘৃণা বৃদ্ধি হইবে বই প্রশংসা হইবে না। 
আমাদের স্বকৃত কর্মভোগ আর কাহার উপর নিক্ষেপ করিব? 
“আপ করম দোষে আপে ডুবায়মু তব দোষ দেওৰ কায়।” 
কিন্তু প্রতৃপাদ ! সাহস এই যে__ 

“ভূমৌ স্থলিতপাদানাং ভূনিরেবাৰলম্বনম্‌। 

তয়ি জাতাপরাঁধানাং ত্বমেব শরণং পরতো ! 1 

“উৎক্ষেপণং গর্ভগ তস্য পাদয়োঃ» 

কিং কল্পতে মাতৃরধোক্ষজাগসে ॥৮ 
তপাবন দীনবন্ধু প্রভুগণ ! নিজ দাসকে নিজে রক্ষা 
করুন। যতই অনাচারী হই না কেন, আমরা নিজ পিত! ভুলিয়| 
নিয়া অপরকে পিতা বলিতে শিখি নাই, ভাল করি মন্দ করি, 
সর্ব কার্যে আপনাদের দোহাই দির! থাকি। 


হে পতি 
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“কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়” 
এই ভাবিয়া আপনারাই আমাদিগকে কর্তব্য উপদেশ দেন। 
আমর! কোন্‌ পথে কি ভাবে চলিব। আমাদের নিজে পথ দেখি- 
বার ক্ষমতা অনেকদিন বিলুপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে অন্ধের যঠি 
জাপনাঁদের কৃপা। 
গূর্বপক্ষের স্থায়ী সভাপতি শ্রীল শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী 
প্রভূপাদ। আনার বন্তবাগুলির বেশ নিক্ষপট দেশকালপাত্রোচিত ও 


শান্ান্থগামী উত্তর দানে দাসাম্থূদাসের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে 
আজ্ঞা হয় । 


_উপসংহার = 

বালিঘাই উদ্ধবপুর শ্রমগৌডীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সমালোচনী সভার 
স্থায়ী সভাপতি এবং অপর বক্তৃগণের প্রতি নিবেদন । 

১। শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী সংগৃহীত গ্ৰীকৃষ্ণাৰ্চ্চন- 
দীপিকাতে দীক্ষা প্রসঙ্গে এই শ্রুতিটি উদ্ধৃত আছে_- 

“যসেব তু শুচিং বিগ্ভা স্তস্মৈ মাং ক্রহি অনন্থন্ূয়ায় অন্যথাহ" 
মবীর্ধ্যবতী স্তাম্‌।” 

ভগবান্‌ মন্ুও এই শ্রুতিরই অনুসরণ করিয়াছেন । বাহুল্য 
ভয়ে তাহা আর উদ্ধৃত হইল ন| ৷ শ্রুতির অর্থ__ 

মন্ত্রাত্বক দেবতা বলিতেছেন _“যাহাকে শুচি বলিয়া জানিবে, 
তাদৃশ অস্থয়া-বিহীন ব্যক্তির কৰ্ণে আমাকে উপদেশ করিবে, 
ইহার বিপরীত হইলে আমি বীর্ষ্যবতী হইব না ৷” 
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ইহাতে কি সুন্দর উদার ভাবে গুরু লক্ষণ প্রকটিত হইল, 
ইহা কি একবার ভাবা উচিত নহে ?_ কালে কালে এ শ্ৰুতিৰ 
অন্ুগামিনী স্মুতি-বাক্যেরও কত ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রাচীন 
কাল হইতে ক্রমে পরবর্তী কালেই অশেষবিধ সঙ্কোচ আসিয়া 
পড়িয়াছে। তাহাকে আমরা দেশ-কালোচিত ব্যবস্থা বলিয়াই 
মনে করিতে পারি ৷ 
২। আবার গুরুবংশের প্রতি সমাদর প্রসঙ্গে বলিতেছেন 
“গুরুবদ্‌ গুরুদারেু তংস্ৃতেষু কুলেষু চ। 
আচরেরিয়তং ধীমান্‌ মর্ধ্যাদাং নৈব লজ্ঘয়েৎ ॥” 
অর্থাৎ গুরুপত্রী, গুরুপুত্র, গুরুবংশ, ইহাদিগের প্রতি গুরু 
তুল্য ব্যবহার নিয়তই করিবে, কিন্তু মধ্যাদা লঙ্ঘন করিবে না। 
প্রভুপাদগণ একথা অবশ্যই ক্রান্মণেতর গুরুর প্রতি প্রয়োগ 
করিতে অভিলাষী হইবেন না, তাহারা গুরু লক্ষণের অধিকারী 
হউক, আর নাই হউক, গুরুবদ্‌ বৃত্তির দাবী রাখিবে । তৰে শ্রীপাদ 
নরহরি, রামচন্দ্র, নরোত্তম, স্যামানন্দ বা অন্ত ব্ৰাহ্মণেতর গুরু ও 
তদনুগত শিষ্য ( যাহার! গুরুকার্য করিয়া আসিতেছেন ) ইহারা 
অবশ্যই শান্স্রের বাছির_ইহাই বোধহয় প্রভূপাদগণ উপদেশ 
দিবেন । কিন্তু কৈ মূল শাস্ত্ৰবাক্যে তাহা যে প্রাপ্ত হইল ন! । এক্ষণে 
কর্তব্য কি? 
৩। উক্ত শ্তরীকৃষ্ণার্চন দীপিকাতে বিশ্বসার তন্ত্র বলিতেছেন 
‘তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রে দীক্ষায়াং ঘোষিতামপি ৷ 
সাধবীনামধিকারোহস্তি শূদ্ৰাদীনাঞ্চ সন্ধিয়াম্‌ ৷” 





৫ ভ্রাগৌড়ীয়-বৈফ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভা 


বৈষবেষু চ মন্ত্ৰেযু বর্ণাঃ সব্বেহধিকারিণঃ ॥ 
শ্রভাগবতে 
* অন্তাজা অপি তদ্রাষ্টে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ । 
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীঞ্ষিতা ইব সংবভুঃ॥৮ 
প্রভুপাদ! চণ্ডালাদি অস্ত্যজ জাতিকে দীক্ষা দিলে ত্র ন্নন্গণ 
নিশ্চয়ই পাতিত্য দোষ স্পষ্ট হইবেন ' তথায় সে অধিকার 
এক্ষ,ণ কাহার হস্তে প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন ? অধিকারী 
মহান্ত বৈষ্বগণকে বাদ দিলে উহার! কাহার আশ্রয় লইবে? 
কিন্ত'আনরা বলিব আমাদের প্রভুর! পতিতের গুরু হইলে তাহাদিগের 
_ দোষ স্পর্শ হইতেই পারেনা। ব্রাহ্মণ পণ্তিভগণ যাহাই হে 
প্রভুগণ বা তাহাদের শিষ্য বৈষ্ণবগণ নহিলে ইহাদের কে উদ্ধার 
করে? আমর! জানি 
" মুচি বাড়ী যান কিংবা শুচি বাড়ী যান ৷ 
তথাপিও প্ৰভূ মোর নিত্যানন্দ রাম ৷” 

৪। আর এক কথা অদ্য ৬ই ভাদ্ৰ বেলা ১১॥ টার” পর 
বালিঘাই বাজারের “গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম বিশেষ নিয়মাবলী” 
সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্াচরণ দাস মহাশয়ের পত্রে এবং 
অনুষ্ঠান পত্রে অবগত হইলাম, বালিঘাই উদ্ধবপুর প্রদেশের 
কতিপয় স্বার্থপর ব্যক্তি শ্রীপাদ শ্যামানন্দ, নরোত্তম প্রভৃতি 
পরিবারের শি্ুগণকে জবরদস্তী করিয়! দখল করার জন্য, তাহা- 
দিগের, বিরুদ্ধেই নাকি *'গোৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম সমালোচনী* 
সভার অনুষ্ঠান ইহাই যদি প্রকৃত ঘটন হয় তবে তাহাতে বিচক্ষণ 


পূর্ব্বপক্ষ নিরসনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি । ৩১ 








ভবাদূশ প্রচুপাদগণের সহাগুভূতি করা কি সঙ্গত হয়? যে 
+ কায্যের খুলে থাকিল দ্বার্থপরতা, তাহার পরিণাম কখনই ভাল 
হইতে পারে না। প্রকৃত ধর্মের ভয় চিরদিন হইয়া আসিতেছে, 


এখনও হইবে ৷ 


৫ | শ্রীমন্মহা প্রভুর সভা সম্প্ৰদায়ে যাহার! শ্রপ্রভুর অভিন্ন- 
দেই ও সর্ব বৈষ্ণবের মস্তকমপিরূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছেন, 
যাহাদিগের কৃপায় গ্রাগৌড়ম গুলে ভক্তিবন্থা প্রবাহিত, শ্রীজীবাদি- 
গোস্বামিগণ স্ব-্বকৃত ভক্তিরত্ব (গ্রন্থরাশি ) ধাহাদিগকে দিয়া 
ভি পাঠাইয়া ছিলেন, যাহারা এই ভক্তির মুল, সমগ্র 

ভুমি যাহাদিগ্রের ঝণ কোন জন্মে পরিশোধ করিতে অসমর্থ 
সেই শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ ও শ্রীপ্রভুর অভিন্নদেহ রাম- 
৷ চন্দ্রাদির প্রতি প্রকারান্তরে যাহাতে ভীষণ কটাক্ষ করা হয়, 
সে বিষয়ে অন্য লোকে সহাম্ুভূতি করে করুক, কিন্তু প্ৰভুগণের 
পক্ষে তাহা কখনই সঙ্গত মনে হর না। শ্রীনিত্যানন্দ, উদ্ধারণ 
দণ্ডের ন্যায় মহাভক্ত স্বর্ণ বণিকের অভিন্ন কলেবর, নরহরির যে 
'.. গৌরাঙ্গ প্রাণধন ও শ্রীনিবাস ও বীরভদ্র যাহার দ্বিতীয় অবতার 
| যে প্রতুগণ ভক্তের জন্য সর্ববন্থ বিসর্জন দিয়া নামকীৰ্ত্তন উৎসবে 
4| মাতিয়া গৌড়মণ্ডলকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া গিয়াছেন, সেই 
| সকল প্রভু বংশধরগণ সে শ্রীনিত্যানন্ৰ প্রিয়তমাও শ্যামানন্দ 
1... নরোত্তমের জীবন-সর্ববস্ব এবং সর্ব বৈষ্বোৎসবের ' মুখপাত্র 
৷ খ্ৰীজাহ্নবীরৰ শিষ্যগণ. যদি বৈষ্ণবের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন, তবে ত 
বুঝিলাম যে আমাদের আর পিতা বলতে কেহই নাই ৷ যাহার! পিতৃ- 


৩২ জ্ীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম-সংরক্ষণী সভ| ৷ ৷ 
পাদবাচ্য, তাহার! পিতৃদেবের আর ধার ধারেন না। ধার না খারুন্‌ 
ভাহাতেও তত দুঃখ নাই, কিন্তু আমাদিগের যাহার! মূল, সমগ্র 
বৈষ্ণব যাহাদিগের নিকট চিরখণী, তাহাদিগের বিরুদ্ধ পক্ষেও 
খন তাহার! যোগ দিতেছেন, তখন জানিলান, ঘোর কলি 
আলিবার ঝড় বেশী বিলম্ব নাই । ইত্যলং বাহুল্যেন। 


£ 


7 
রাজাগপ্র, পোঃ খাগড়া, | স্রীচরণান্তে প্রণত দাস- | 
মুণিদাৰাদ৷ ১৩১৮ ১ শ্রীরাসবিহারী কাব্য সাখ্যতীর্থ - 
৭ই ভাদ্র শ্রীচৈতন্যাব্র | কাশিমবাভাগু রাজধানী, প্রাচীন 

৪২৬ ৷ J গ্রন্থ প্রকাশক কার্যালয় । 
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কপিকাত| ভাগবত ধন্মমগুলের অভিমত। 
তাং -১৬ই ভাদ্ৰ, ১৩১৮ সাল 
পরম কল্যাণাস্পদ__ 
শ্রীযুক্ত “বৈষঃব সঙ্গিনী” সম্পাদক সমীপেষু ৷ 
কল্যাণাস্পদেষু, 
আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়া ছলাম = পূ্বপক্ষ নিরসন 
পুস্তক পাঠে অনেক রকম তথ্যই অবগত হইলাম । পুস্তকখানির 
অপর বিষয়ের মতামতের ভন্য আমর! দায়ী নহি। তবে প্রায় 
ছয়মাস গত হইল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী মহোদয় 
দীক্ষাদি বিষয়ে পাঁচটা ব্যবস্থা লিখিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত 
করেন ৷ উহাতে অশাস্ত্ৰীয় ও অসঙ্গত কোন কথা গৃহীত হয় নাই 
বলিয়া আমরা এ হস্তলিবিত ব্যবস্থা পত্রটীতে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম ৷ 
কিন্তু বর্তমানে আমাদের স্বাক্ষরিত উক্ত বাবস্থাপত্র গ্রমাদপূর্ণ বঙ্গানু- 
বাদে অনুদিত হইয়া বালিঘাই উদ্ধবপুত্ব “গৌড়ীয় বৈষ্ণবধশ্ম সমা- 
লোচনী সভা” হইতে প্রকাশিত “পুববপক্ষ নিরসন” নামক গ্রন্থ 
অশাস্ত্ৰীয় ও সিদ্ধান্তবিরোধ বিজ স্তিত পুস্তকে মুদ্রিতাকারে 
সংযোজিত হইয়াছে । ইহা শঅতাব পরিতাপের বিষয়। সিদ্ধান্ত 
বিরোধী উক্ত গ্রন্থ-প্রতিপাগ্ধ বিষয়ের সহিত আমাদিগের কোন 
সংশ্রব নাই। অলমিতি বিস্তরেণ। 
স্বাঃ শ্ীহরিকিশোর গোস্বামী শাস্ত্ৰী 
স্বাঃ শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী 
শনিত্যানন্দ গোস্বামী 


সম্পাদক । ভাগবত ধৰ্ম্মমণ্ডল, 
১৬১ নং হ্থারিসন রোড, কলিকাতা ৷ 





